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মুখবন্ধ 


নটিলাসের এই গল্প, এই 1086 11115 10519095 5089 19৪ 2115 ( ১৮৭৯ ), 
সম্ভবত ভুল ভের্ন-এর সায়ান্ম ফিকশনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এর উপাদানগুলো 
উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই উপাদান : রহস্তময় নিঃসঙ্গ বাক্তিত্ব-- 
সৃ্টিশীল ও উদ্ভাবক, অথচ বিক্ষুন্ধ, অস্থির ও বিদ্রোহী; তবুও তার প্রতি শুধু 
আমাদের আবেগ নয়, বুদ্ধির এবং চেতনারও আকর্ষণ অপরিসীম : কা্েন 
নেমো আর অধ্যাপক আরোনার অম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রীতিকে হয়তো এই 
ভাবেই বর্ণনা করতে অনেকে লুক্ক হবেন। নেপোলিয়ানকে ভলে-যাওয়। 
ইওরোপের পক্ষে সম্ভবত কোনোদিনই সম্ভব হবে না: শাতোত্রিয়র নায়ক, 
বায়রনের নায়ক, পুশকিনের নায়ক--আর হয়তো। এমনকি। গ্যেটেরও । হয়তো 
নেমোর এই গল্প ফাউস্ট পুরাণেরই অন্ততম ভাষ্,-_-আসল জায়গাটিতে আঙুল 
রেখে কেউ-কেউ বলবেন । কিন্তু নেযো-আরোনার পারস্পরিক টান ছাড়াও 
আরো আছে নেভ ল্যাণ্ত--যার! জগংটাকে দখল ক'রে নেবে। এই ভবিষ্ঠাৎ্বাণী 
হয়তো ডুবোজাহাজের কাহিনীর চেয়েও আরো জরুরি ছিলে মানুষের কাছে”. 
আর জুল ভের্ন-এর দার্শনিক মনটি যে প্রথর ইতিহাসচেতনারই ওপর গ্গাড় 
করানো, এটাও প্রমাণ করবার জন্য হয়তো! জরুরি ছিগো অবশ্বস্তাবী ছিলো 
ক্যানাডার তিমি শিকারী ছুর্দাপ্ত হারাপুনবাজ নেড ল্যাণ্ড। 

আরে! একটা জরুরি প্রশ্ন তুলে ছিলেন জুল ভের্ন, ইওরোপ হয়তো এখনও 
যার উত্তর হাখড়াচ্ছে : উদ্দেস্ট আর লক্ষ্য বনাম পন্থা! আর পদ্ধতি । নেমে! 
উপনিবেশের উৎপীড়িত ও উৎখাত লোকদের সাহাধ্য করেন--অর্থ, নান! অঙ্স- 
শঙ্্ ও প্রয়োজনীয় বহুবিধ শরজাম দিয়ে । তিনি সাআাজ্যবাদীদের ওপনিবেশিক 
জাতিদের জাহাজ ডুবিয়ে দেন রোষে ও দ্বণায় তুমুল ফুশে। পরের বই, 
মিষিরিয়াস আইল্যাণ্ড (1105 115569719059 £ ১৮৭৬), যেখানে খহর! 
নেমোকে বাবার দেখতে পাবো, সেখানে এই প্রশ্নের উত্তরও দেবেন জুল তের্ন। 
নেষোর ভীত জীবনের উপর থেকে ঢাকা খুলে দেবেন, চমকে দেবেন আমাষের, 
'তাক লাগিয়ে দেবেন, আর নিশ্চয়ই বলবেন লক্ষাটাই আসল, উদ্দে্তটাই লন্ঘ। 
দেই জন্তেই সচলের মধ্যে চলন্তের এই গল্প এখন চিরায়ত লাহিত্োরই এক্যাটি 





ব'লে গণা হয়। গযোর বুনি আর মুনলিয়ানাও চমকগ্রয । পাহাজণ কৌঁডৃছলী 
করে যাখেন আমাদের, রাশ আলগ! করেন না কখনও, রহ থাকে টান-টান ও 
রোমাঞ্চকর, আর ঘটনার পর ঘটনা ফেন চেউয়ের পয়ে চেউয়ের হতো! আমাদের 
কল্পনাকে কাপিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই গল্পই প্রমাণ ক'রে দেয় যে ধিজান- 
ভিত্তিক কাল্পনিক কাছিনী গাজাখুরি বা আজগুবি কোনে! ব্যাপার নয়। আর 
ইয়তো! এই জগ্গেই এই বই জুল তের্ন-এর বইগুলোর মধ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
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বহতা মানবেজা বন্দ্যোপাধ্যায় 
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১৮৬৬ সালে হঠাৎ যুরোপ আর আমেরিকার নাবিকদের মধ্যে হুলমুল 
বেঁধে গেলো । অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে সমুদ্রে- রহস্তময় ও 
বিপজ্জনক প্রায়ই নাকি এস্ত কী-একটা' জন্তু দেখা যাচ্ছে জলের 
মধ্যে । লম্বা ছু'চলে। ঝকমকে একটা বিকট ব্যাপার-_কেবল যে 
আকারেই তিমিমাছের চেয়ে ঢের বড়ে। তা-ই নয়, গতিবেগেও তিমির 
চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র । অতিকায় কোনো সিদ্ধুদানব, বিজ্ঞান যার কোনে। 
হদিশ রাখে না? কোনে। মস্ত শৈলশ্রেণী, ভূগোলবিগ্ভায় যার উল্লেখ 
নেই? এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না বলেই নাবিকদের মধ্যে 
আতঙ্ক ও জনরব শুরু হ'লে। প্রবলভাবে ; খবরের কাগজগুলোও ফলাও 
ক'রে নানা সত্যিমিথো প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করলে : আর শেষটায় এমন 
কতগুলে! ভয়ংকর ব্যাপার ঘ'টে গেলে। যার ফলে নান! দেশের সরকার 
সৃদ্ধ, এই “মস্ত কী-একটা'কে নিয়ে বিষম বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। 

এই অতিকায় বন্তরটিকে প্রথম দেখেছিলে। “গবর্নর হিগিনসন্ন 
জাহাজটি | 'গবর্নর হিগিনসন” ক্যালকাট! আ্যাণ্ড বার্নাক গ্রীম নেভিগেশন 
কোম্পানির জাহাজ; ১৮৬৬ সালের ২০শে জুলাই জাহাজটি ছিলো 
অঙ্টেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে, ভাঙা থেকে পাঁচ মাইল দূরে ; হঠাৎ দেখা 
গেলো জলের উপর অতিকায় চুরুটের মতো! লম্বাটে গড়নের আশ্চর্য 
একটা জিনিশ ভাসছে। ক্যাপ্টেন বেকার গোড়ায় ভেবেছিলেন বুঝি 
কোনে ডুবোপাহাড়ই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন তিনি; কাঁটা-কম্পাস 
দিয়ে সবে তিনি মানচিত্রে তার অবস্থান নির্ণয় করতে যাচ্ছেন, অমনি 
হঠাৎ, বল্পা নেই কওয়া। নেই, হুড়মুড় ক'রে ওই ডুবোপাহাড় থেকে 
ভীষণ ছুটি জঙস্তস্ত উঠলো প্রচণ্ডবেগে-- প্রায় দেড়শো ফুট অবধি। 
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সেই জলম্ত্ড থেকে জাবার---কিমাশ্চর্য ধোঁয়া আর বাম্পগু উঠছে! 
উষ্ণ প্রশ্রবণ আছে তাছ'লে ওই ভুবোপাহাড়ে ? নাকি আদৌ কোনো 
ডুবোপাহান়্ই নয়, বরং মণ্ত কোনে! তিমিঙ্গিল ? কিন্তু তিমিঙ্গিল থেকে 
বাম্পময় জলম্তস্ভ ওঠে, এ-কথা। তে। কদাপি শোন! বায় নি। ক্যাপ্টেন 
বেকার কিঞিৎ হততম্ব হ'য়ে পড়লেন। 

তিন দিন পর়ে-_-২৩শে জুলাই-_-ওয়েস্ট-ইগিয়া আযাগু প্যাসিফিক 
সীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ “কলম্বাস ঠিক এই অন্ভুতে 
তিমিজ্গিলটিকেই দেখলো! প্রশাস্ত মহাসাগরে- অর্থাৎ প্রায় ২১০ মাইল 
দূরে । আরেকট! অতিকায় নি্ধৃদানব ? ন। কি সেটাই তিন দিনের মধ্যে 
এত দূরে চ'লে এসেছে ? ত। যদি হয়, তাহ'লে এই ভাসমান গিরিশূঙ্গটিব 
গতিবেগ অবিশ্বাস্ত বলতে হয় ! তা যে রয়েছে, তা বোঝা গেলো যখন 
পনেরো দিন পরে তাকে দেখা গেলো! ৬০০০ মাইল দূরে অতঙলাস্তিক 
মহানগরে । ফরাশি জাহাদ্দ 'হেলভেটিয়া' আর ব্রিটিশ জাহাজ শশ্যানন' 
ঠিক তার মুখোমুখি পড়লো! । এই জাহাজ ছুটি আবার মাপটাপ নিয়ে 
দেখলে! ঘে এই অঙিকায় সিদ্ধুদানব কিছুতেই সাঁড়েতিনশো। ফুটের কম 
হবে না। কিন্তু এযাবং কেউ যাট ফুটের চেয়ে বড়ো তিমি দেখেছে ব'লে 
শোনা যায় নি। ফলে পর-পর এই “মস্ত কী-একটা'র খবর পেয়ে ফুরোপ- 
আমেরিকার নৌ-জগতে সাড়া পড়ে গেলে! । এ আবার নতুন কোন 
“মবি ডিক'--হুজুগ পেয়ে ফলাও ক'রে প্রশ্ন তুললো কাগজগুলে। | 

সমস্ত জল়্নারই উত্তর এলে। ১৮৬৭ সালের ১৩ই এপ্রিল যখন 
“স্কটিয়া' নামে মস্ত একটি জাহাজ এই সিন্ধুদানবের প্রথম বলি হ'লো। 
'অতলাস্তিক মহাসাগরে কেপ-ক্রিয়ারের তিনশ! মাইল দূরে তরতর ক'রে 
দিব্যি ছুটে চলছিলো! "স্বটিয়া' । আচমকা কিসের সঙ্গে যেন ছোট্র-একটু 
থাক! লাগে তার-_এত আস্তে ধাকাট। লাগে ষে গোড়ায় কেউ-কিছু 
টেরও পায় নি। কিন্ত নাবিকদের একজন হুঠাৎ দেখতে পেলো যে ছ-ফুট 
চণড়া একটা মস্ত ফুটে! দিয়ে ছ-ছু ক'রে জল ঢুকছে জাহানের খোলে । 
সেই অবস্থাতেই ভুবু-ডুবু সেই জাহাজটিকে তক্ষুনি কোনোরকমে লিভার- 


কব 


পুর বন্দরে নিয়ে আসা হ'লো।। তারপর মেরামত করার জন্য জাহাকটিকে 
জ্াইডকে তুলেই তে! লবাই স্ততিত! লোহার পুরু চাদরে পরিার 
একটা তেকোনা গর্ত : বেন কোনে চোখা তুরপুন চালিয়ে জাহাজটিকে 
কেউ জখম ক'রে দিয়েছে ! 

ব্যাস, আর দেখতে হ'লো না! হুনুস্থুল বেঁধে গেলো সধত্র। পৃথিবীর 
প্রত্যেকট। খবরের কাগজে এই রহস্যময় দানবের গল্প ছাপ! হ'তে 
লাগলে। ৷ নানা রকম থিয়োরি আর আজগবি তথ্যে বন্দরগুলি আতঙ্কে 
ও উত্তেজনায় ধরথর ক'রে কাপতে লাগলে! । কেউ বললে জানোয়ারট। 
আসলে একট। অতিকায় সামুদ্রিক সরীশ্থপ-_পুরাণ আর কিংবদস্তা 
থেকে তার! নিজেদের মতের সপক্ষে নানা নজির দিলে । কেউ আবার 
বললে ওটা মোটেই কোনো ডুবোপাহাড় ব1 গিরিশুঙ্গ নয়, বরং মৰি 
ডিকের মতোই কোনে দানোয়-পাওয়া মস্ত তিমি ; আর ত৷ না-হু'লে--- 
আরেক দল বললে নিশ্চয়ই কোনো শক্তিশালী ডুবোজাহাজ। 
ডুবোজাহাজ যদি হয়” কাগজ গুলে! রব তুললো, “তাহ'লে বিষম ভয়ের 
কথা। কেনন। চুপিসাড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে এরকম একটা বিপুল 
যন্ত্র তৈরি করতে গেলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা কেবল কোনে! 
দেশের গবর্মেন্টেরই থাকতে পারে । আর, কোনো দেশের সরকারের 
হুঠাৎ গোপনে ডুবোজাহাজ বানাবার প্রয়োজন হ'লো৷ কেন? কী তার 
উদ্দেশ্য ? 

তক্ষুনি খবর নেয়! হ'লে সবব্র । ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জর্মানি, 
ইম্পাহান, ইতালি, আমেরিকা, এমনকি তুরানদেশে পর্যস্ত খবর নেয়। 
হু'লো। নানাভাবে । কিস্তু সব দেশেরই সরকার একবাক্যে অস্বীকার 
করলে--এ-রফম ডুবোজাহাজ যে সত্যি আছে, তা-ই নাকি তার! জানে 
না। আর এই সম্ভাবনাটাও যখন মিথ্যে লে জান। গেলো, তখন গুজব 
ও জনরব আরে অস্থির-বিপু্জ আকার ধারণ করলে । নাবিকর। আবার 
এমনিতেই খুব কুসংস্কার মানে ; ফলে এমন-একটি দানবের যুখোমুখি 
"পড়ার ভয়ে তারা যেন প্রায় শিটিয়ে গেলে! । 


এই অদ্ভুত জুন্কুর আতঙ্কে নাঁবিকর! যখন ভয়ে কাপছে, আদি তখন 
নিউ-ইয়র্ষে প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষপা করছি। 


ং 


খামি, পিয়ের আয়োলা 


আমার নাম পিয়ের আরোনা ৷ পারী মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাসের 
অধ্যাপক আমি। দেই সশুত্রেই আমাকে কিছুকাল আগে নেত্রাস্কা যেতে 
হয়েছিলো ছুপ্রাপ্য কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীসংগ্রহের অভিযানে । ফ্রা্দে 
ফেরার পথে নিউ-ইয়র্কে এসে আমি যখন সংগৃহীত জিনিশগুলির একটা 
তালিকা তৈরি করছি, তখনই এই অতিকায় সিষ্ধুদানবের জনরব 
বিক্ষোরণের মতে। ফেটে পড়লে! । 

সত্যি এট! কোনে! সামুদ্রিক প্রাণী কিনা, প্রীকৃতিক ইতিহাসের 
অধ্যাপক বঙ্গে এ-সম্বদ্ধে মতামত চাওয়া হ'লে! আমার কাছে। “নিউ- 
ইন্সর্ফ ছেরান্ড' কাগজের প্রতিনিধির অনুরোধে ৩০শে এপ্রিল আমি একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলুম । সমুদ্রতল যে এখনো! কৌতৃহলী ও উন্মুখ 
মানুষের কাছে বিষম রহস্যের আধার, এটাই ছিলো৷ আমার প্রবন্ধের মূল 
বক্তব্য । পৃথিবীর মাত্র একভাগ স্থল, বাকি তিনভাগই জল-_-আর সেই 
জলের তলায় কী আছে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। আমরা 
কেবল কতগুলো! অন্গমান ও ধারণা করতে পাঁরি মাত্র! যদি সমুদ্রতলের 
পমস্ত জীবদের কথাই আমরা এতদিনে জানতে পেরে থাকি, এবং যদি 
বিভিন্ন দেশের সরকার সতাই কোনো প্রবল ও গোপন ডুবোজাহাজের 
অস্তিত্ব অন্থীকার ক'রে থাকেন, তাহ'লে, বল! বাছলা-_আমি প্রবন্ধে 
বললুম-_জিনিশটি আসলে একটি অতিকায় নারহোয়াল-_অর্থাৎ বিকট 
খড়ের মতো দস্তসয় সেই মহাকায় সামুজিক ড্র্যাগন, মেরুবলযের 
হিমজল ধার গোপন আবাস । অবস্থা নারছোয়াল যে ঘাট ফুটের বেশি 
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লম্বা! হয়, ত! এতকাল আমর! জানতুম ন--অথচ নানা তথ্য থেকে 
জানা গেছে যে এই হিংশ্র ও খুনে নারহোয়ালটি প্রায় সাড়ে-তিনশো 
ফুট লম্বা। এমন হ'তে পারে যে আদিকালের একটি নারহোয়াল 
প্রকৃতির কোনো অস্ভুত খেয়ালে এই উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালেও 
কোনোক্রমে বেঁচে ছিলো সে-ই হঠাৎ সমুদ্রতল আলোড়িত ক'রে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । তাকে নারহোয়াল বা সী-ইউনিকর্ন বলে মনে করার কারণ 
'্কটিয়া' জাহাজের লোহার পুরু চাদরের খোলের মধ্যে ওই বিপুল ও 
আকশ্পিক ছ্যাদাটি-__কারণ কেবলমাত্র নারহোয়ালেরই মাথায় ইস্পাতের 
মতো কঠিন ও সুদৃঢ় খড্ঠা থাকে, যার এক ধাক্কায় এমনকি লোহার পুরু- 
চাদর সুদ্ধ, ফুটে হ'য়ে যেতে পারে । অবশ্ঠ আমার এই আন্দাজ যে 
পুরোপুরি সত্যি, তা বলি না। কারণ এই অতিকায় জীবটি সম্বন্ধে হয়তে। 
সমস্ত তথ্য এখনও আমরা জানি ন1। 

আমার প্রবন্ধের সারমর্ম মোটামুটি এই । কিন্ত এই প্রবন্ধ বেরোবার 
সঙ্গে-সঙ্গেই চারদিকে নানারকম জল্পনা! শুরু হয়ে গেলো । এদিকে 
আবার আরো জাহাজডুবির খবর আসতে লাগলে : সবাই যে এই 
নারহোয়ালের খড়োর আঘাতের ফলস, তা নয়। তবু চারদিকে একটা 
বিষম আতঙ্কের রেশ পড়ে গেলে। ৷ সবাই ভাবলে যে এই অতিকাষ 
খুনে জীবটিই বুঝি সব সর্ধনাঁশের মূল । 

অবস্থা যখন এই রকম, তখন মাকিন নৌ-বহর স্থির করলে যে এই 
সামুদ্রিক আতঙ্ক দূর করার জন্য তারা একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে ; 
সমুদ্রের এই বিভীষিকার সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে এই জাহাজ ; 
মন্ত কামানওলা এই জাহাজটির নাম “আব্রাহাম লিঙ্কন' । অভিযানের 
নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগ্চটের ওপর ; ভার অভিজ্ঞত। ও 
বুদ্ধিমত্তা! এই বিভীষিকাটি নিপাত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে। 

ক্রকলিন জাহাজঘাট! থেকে “আব্রাহাম লিঙ্কন' ছেড়ে যাওয়ার ঠিক 
'তিন ঘণ্টা আগে আমার ফাছ্ছে নিচের চিঠিটা এসে পৌছোলো! : 


'ধ্বহাশর। অনুধহপূর্ধক আপনি “্জাররাহাম দিশ্কদে'র গামুক্রিক অভিযানে যোগদাদ 
বারিনে জু্রাই্রের সকার আপনার মাধাষে করাশি দেশকে ইহাতে লাত করিতে পারি! 
অন্বৃহীত ও আগদ্দিত হইবে । ক্যাপ্টেন ফ্যারাট আপমার জন্ত একটি কেধিন নির্দিউ 
করিয়া রাধিখাছেন। 

বশম্বদ 


মাফিন বৌ-্বহরের লম্পাধক 
জো, বি. হযসন | 


এই চিঠি পাবার আগে, চাদে পাড়ি দেবার মতো, এই সামুক্রিক 
অভিযানে বেরোবার সম্তাবনাটা স্বপ্লেও আমার মনে জাগে নি। 
কিন্ধু হঠাঁৎ এই চিঠিটা পাবার পরই মনে হ'লো! পৃথিবীর সব সম্পদের 
বিনিময়েও এই সোনালি সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারবে। না। 

তক্ষুনি অধীরভাবে আমার পরিচারক কোনসাইলকে ডাক 
দিলুম। কোনসাইল আমলে ওলন্দাজ, সাহসী বিশ্বস্ত ও অনুগত, | 
আমার সমস্ত অভিযানেই সে সঙ্গী হয়, কোনে প্রশ্ন তোলে না, 
নীরব কর্মীর মতো সমস্ত ক'রে ফ্যালে মুহুর্তে কোনো কিছুতেই 
তার বিশ্ময় নেই। ফলে ক্ষিপ্রহাতে জিনিশপত্র গোছাতে-গোছাতে 
কোনসাইল যখন শুনলো! যে আমরা এবার এই মি্ধুদানবের বিরুদ্ধে 
অভিযানে বেরোচ্ছি, দে মোটেই অবাক হ'লে! না; 'আমার কথার 
ফাকে-কাকেই চটপট সে সব গুছিয়ে নিলে! আমার অভিযানের 
নিদর্শন ও সংগ্রহগুলে! আমি পারী বিচিত্রাভবনে পাঠাবার ব্যবস্থ! 
ক'রে দিলুম। অতঃপর যখন কোচবাক্ে বসে আমরা নিউ-ইয়র্কের 
জাহাজঘাটায় পৌছোলুম, তখন দেখি “আব্রাহাম লিঙ্কন' তার সামুদ্রিক 
অভিযানের জস্ক প্রস্তুত হ'য়ে আছে--তার মস্ত ছুটি চিমনি দিয়ে ভলকে- 
ভলকে কালে ধেয়া বেরোচ্ছে 
. ভক্ষুনি আমাদের মালপত্র জাহাজে তুলে ফেলা হ'লো। আমরাও 
জাহাজে খিয়ে উঠলুম। একজন নাবিককে জিগেল করতেই সে আমাকে 
এফ ছাসি-খুশি অফিসারের কাছে নিয়ে এলো। তিনি আমাদের দেখেই 
ক. 


হাত বাড়িয়ে ছিলেন । জিগেস করলেন, 'ম'সিয় পিয়ের আরোনা ? 

“আমি স্বয়ং উত্তর দিলুস আমি, 'আপনি ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট তো ?' 

“দশরীরে বর্তমান । আপনার কামরা তৈরি আছে, প্রফেসর ।' 

তাকে ডেকের উপরে রেখেই কোনসাইলকে নিয়ে আমি আমার 
কেবিনে গিয়ে ঢুকলুম । 

লং-আইল্যাণ্ডের হল্দে বেলাডূমি ছেড়ে “আব্রাহাম লিঙ্কন' যখন 
তার অভিযানে বেরোলো, তখন তিনটে বাজে । তীরে হাজার-হাজার 
নরনারী দাড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালে । এমনকি মধ্য 
একটা বড়োপাল্লার কামান থেকে তোপধ্বনিও করা হ'লে! আমাদের 
বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে । রাত যখন আটটা, তখন ফায়ার-আইল্যাণ্ডের 
দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে অতলাস্তিক মহাসাগরের ফেনিল, কালো! ও রহস্যময় 
জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো “আব্রাহাম লিঙ্বনে' । 

তিমি শিকারের যাবতীয় শরঞ্জাম টাল ক'রে রাখ। ছিলো! জাহাজে । 
কেবল যে হাতে ছোড়ার শাদাশিধে হারপুনই ছিলো! তা নয়, এমনকি 
অতি-আধুনিক হারপুন-বন্দুক স্রদ্ধ, বাঁদ যায় নি। আর ছিলো! নেড 
ল্যা্__হারপুন ছোড়ার রাজা । বয়েস তার চল্লিশের মতো--আমারই 
প্রায় সমান__; ঢ্যাডা, অসুরের মতো চেহারা, ছ-ফুটের উপর লন্বা, 
গম্ভীর অথচ দিলদরিয়া, কিন্তু যখন-তখন ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে পারে; 
ক্ষিপ্রতায়, ছুঃদাহসে ও কৌশলে তার জুড়ি নেই বলেই কোনো অতি- 
চালাক তিমির পক্ষেও তার হারপুনকে এড়িয়ে-যাওয়া সম্ভব হয় না। 
তীক্ষ-প্রবল দৃষ্টিশক্তি তার মুখের মধ্যে দৃঢ়তার রেশ এনে দিয়েছে। 
এই অকুতোভয় মানুষটিকে নিয়োগ ক'রে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট থে 
বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমার কোনে সন্দেহ ছিলো না। 

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগডুট অবশ্য আরেকটি কাজও করেছিলেন। ওই 
খুনে জানোয়ারটাকে যে সবচেয়ে আগে দেখতে পাবে, তাকে ছ-হাজার 
ডলার পুরস্কার দেয়! হবে ব'লে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ফলে 
সকলেরই উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছিলো । প্রত্যেকেই দিনরাত ডেকের 
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উপর ফাড়িয়ে সমুজের অখৈ-চঞ্চল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে! । 

কিন্ত কোথায় কী? সেই অতিকায় সিদ্ধুদানবের কোনে! পান্তাই 
পাওয়া গেলো না। শেষকালে কেপ হন পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে 
থিয়ে পড়লুম আমরা । কিন্তু তবু সেই সিদ্ধুদ।নবের কোনে! চিহ্নই নেই। 
তবে কি সমস্ত জনরব আসলে কোনো অমূল কল্পনা ! কোনো অলীক 
সবপ্রবিলাস? তা কেমন ক'রে হয়? কারণ “স্কটিয়া'র সেই মস্ত ছিত্রটি 
তে। মিথ্যে নয় ! 

তাহ'লে? 
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ওই যে। ওখালে' 


কোনসাইল-এর যে ছু-হাঁজীর ডলার পুরস্কারের প্রতি কোনো! লোভ ছিলো! 
না, তা নয়। কিন্ত আমার বেলায় ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্ত রকম । 
পুরস্কারের তোয়াকা রাখি না আমি। কিন্তু তবু কিসের টানে যেন 
আমিও ঘণ্টার পর থন্টা ডেকের উপর ঈীড়িয়ে থাকতুম । আমি নিজের 
চোখে এই সিম্ধৃদানবকে দেখতে চাই । জানতে চাই সে আসলে কোনো 
অতিকায় নারহ্বোয়াল বা কিংবদস্তীর সিন্ধুড্বাগন কি না। কিন্ত দিনের পর 
দিন একটান! তাকিয়ে থেকে কেবল চোখ ছুটিই টনটন করতে লাগলে। 
-সছ্ঠাৎ ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে-ওঠ। কালে তিমির বিশাল পিঠ ছাড়া আর- 
কিছুই চোখে পড়লে! না, কোনো শাদ! তিমি বা কোনে! বিপুল মি 
ডিক পর্যস্ত না । 

সাভাশে জুলাই আমরা বিষুবরেখ ছাড়িয়ে এলুম । জাপানের দিকে 
এনিয়ে চললুম আমর! কিন্তু নাবিকরা ততক্ষণে ধৈর্যের শেষ সীমায় 
পৌঁছেছে। তার! কিছুতেই আর এই অর্থহীন কল্পনাবিলাসের পিছনে 
খুরে বেড়াতে চায় না। শেধকালে তাদের চাপে পড়ে ক্যাপ্টেন 
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ফ্যারাগুটকেও ক্রিস্টোফার কলম্বাসের যতো৷ বলতে হ'লো! হে জার 
তিনদিনের মধ্যে হৃদি এই সিদ্ুদানবের সন্ধান না পাওয়া বায় তাহ'লে 
“আব্রাহাম লিঙ্কন'কে তিনি আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। 
কে কোথায় নেশার ঘোরে কোন আজব ও অতিকায় একটি জীব 
দেখেছে, সেই জন্যে সেই বন্য হংসের পিছনে হড়মুড় ক'রে ছুটে 
বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। খামকাই এত পথ এলো “আব্রাহাম 
লিঙ্কন'_-কোনে! অলীক বুনো হীসের পিছন-পিছন । 

দুদিন কেটে গেলো । টৌপ ফেলে সিষ্ুদানবটাকে কাছে আনার 
জন্য বড়ো-বড়ে। মাংসের টুকরে। ফেল! হ'তে লাগলে। জলের মধ্যে, এবং 
তার ফলে হাঙরদের মধ্যে ভোজ শুরু হ'লে! বটে, কিন্তু সেই সিদ্ধু- 
দানবের রহস্য পূর্বং সেই একই অনন্ত তিমিরে ঢাকা রয়ে গেলো । 

জাপান তখন আর মাত্র ছু-শো মাইল দূরে । আরেকটা দিনও যি 
এমনিভাবে কেটে যায়, তাহ'লে “আব্রাহাম লিঙ্কন আর মিথ্যে বুনো 
হাসের পিছনে না-ছুটে দেশে ফিরে যাবে । ঢং-ডং ক'রে রাত্রি আটট! 
বাজলো৷ । আমরা অনেকেই উদ্গ্রীবভাবে ডেকের উপর দাড়িয়ে আছি; 
যদি শেষমুহ্র্তে দানবটির দর্শন পাওয়া যায়, এই প্রত্যাশায়। 

কোনসাইলের স্নায়ু কলে কোনোকিছু কোনোকালে ছিলো বলে 
আমি টের পাই নি। কিন্তু এখন তাকেও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত দেখা 
গেলো৷। হেসে বললুম, “কোনসাইল, ওই ছু-হাজার ডলার পকেটম্থ 
করার এই শেষ সুযোগ তোমার । দ্যাখো, পারো কিন। ॥ 

“মসিয় কি দয়া ক'রে আমাকে এ-কথা বলার সুযোগ দেবেন 
যে আমি কোনে! দিনই পুরস্কারের প্রত্যাশা করি নি-_যুক্তরাষ্ট্রের 
সরকার যদি লাখ ডলারও পুরস্কার ঘোষণা করতেন, তাহ'লেও তাদের 
কিছুতেই ওই টীকাট। হারাতে হ'তে না। কারণ ওই রকম কোনে! 
সিদ্ধুদানব কদাচ ছিলো কি না তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে । 

“তুমি ঠিকই বলেছো, কোনসাইল | আমরা যে কেবল ছ-মাস সময় 
খামক। নষ্ট করলুম, তা-ই নয়- ফিরে গিয়ে দেখবে!। লোকের কাছে রীতি- 
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তো! ছাস্যাম্পদ হ'য়ে উঠেছি-_, 

ঠিক তক্ষুনি নেড ল্যাণ্ডের প্রবল চীৎকার শোন! গেল : প্িই-যে? 
আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্চি, অবশেষে সেই-তিনি সশরীরে হাজির ! 
ওই-যে, ওখানে 1 


$ 


খাল জলের আদান 


নেডের চীংকার শুনে জাহাজের সব লোক তার দিকে ছুটে গেলো । 
এবার কিন্তু সিদ্ধুদানব আর-কারে! অগোচর রইলো! না । দেখতে পেলুম 
জাহাজ থেকে বেশ খানিকট! দুরে সমুদ্রের জল আলো! হ'য়ে উঠেছে? 
জলের উপর ভেসে উঠেছে সেই রহস্যময দানবটির প্রকাণ্ড পিঠ, আর 
ভার গ! থেকেই এই উজ্জ্রল চোখ-ধ ধানে আলো! ঠিকরে বেরোচ্ছে 
কিন্তু তখন আর ভালে৷ ক'বে ধীরে-সুস্থে তাকে অবলোকন করার অবস্থা 
ছিলে! না, কারণ সচমকে আমরা দারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, 
দ্লানবটা প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে । 

জাহাজের মধ্যে যে-সমস্বর শোরগোল উঠলো, তাতে আমার সভয় 
চীৎকার ঢাকা পড়ে গেলো! । কিন্তু তারই ভিতর অবিচল রইলেন শুধু 
ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট | তাব নির্দেশমতো। বৌ-ক'রে অর্ধবৃন্তাকার পথে ঘুরে 
গিয়ে “আব্রাহাম লিঙ্কন' ধাবমান দানবটির কাছ থেকে স'রে যেতে 
লাগলো! । কিন্তু দ্বিগুণ বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলে! 
সমুজের সেই প্রজ্বলম্ত বিভীষিকা । কিন্ত তারপরেই-_-আবার আশ্চর্য !__ 
হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দীড়িয়ে গেলো, তারপর আস্তে জাহাজটার 
চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ ক'রে নিল্পো_যেন কোনে! শিকারী জন্ত 
চড়াও হবার আগে তার শিকারের ক্ষনত। ও দান্গ্য আন্দাজ ক'রে নিতে 
চাচ্ছে । কলের জাহাজ যেমন যাওয়ার সময় পেছনে লন্ব। ও কুগুলিত 
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ধোয়ার রেখ! রেখে বায়, ঠিক তেমনি পুজীতৃত আলোকিত কুয়াশার 
রেখা একে গেলো জলের মধ্যে, তারপর অবিশ্বাস্ত গতিতে তার পরিক্রম! 
সম্পূর্ণ ক'রে জানোয়ারটা আচগ্বিতে জাহাজ লক্ষ্য ক'রে উদ্ধার মতে! 
ধেয়ে এলো । 

“শামাল ! শামাল 1 রব উঠলে। জাহাজে | কিন্তু জাহাজের একে- 
ধারে মুখোমুখি এসেই আচমকা সেই তীব্র আলোর চ্ছট। মিলিয়ে 
গেলে! । পরক্ষাণেই জাহাজের অন্যধারে দেখা গেলো সেই গ্রজ্বলন্ত 
বিভীষিকা । রাতের অন্ধকারে আমরা ঠাহরই করতে পারলুম না 
জানোয়ারটা ডুব দিয়ে ওধারে গেলো, না৷ জাহাজটিকে নিছকই প্রদক্ষিণ 
ক'রে গেলো। 

“আব্রাহাম লিঙ্কন' তখন ঝপাঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করছে। অবাক হ'য়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটকে জিগেস 
করলুম, “ব্যাপার কী 

“রাতের অন্ধকারে ওই অদ্ভুত জানোয়ারটার সঙ্গে লড়াই ক'রে তো 
আর আমার জাহাজ আর লোকন্ধনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে 
পারি না, ক্যাপ্টেন বললেন, “কাল দিনের বেলায় দেখবে! সমুদ্রের ওই 
শত্রু কত শক্তি ধরে ।' 

সে-রাতে কারে। চৌখেই একফ্কোটা ঘুম নামলে! না । উত্তেজনায় ও 
আতঙ্কে সবাই কেমন টান-টান হ'য়ে আছে-_তীর ছ্োড়ার আগে 
ধনুকের ছিল! যেমন টান হ'য়ে যায়। সবাই রুদ্ধশ্বাসে জানোয়ারটার 
গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ সেই সিন্ধুদানব 
যেন কোন অতলে মিলিয়ে গেলো | যেন দপ ক'রে কোনে। অতিকায় 
জোনাকি নিভে গেলো অকন্মাৎ | কিন্তু শেষরাতের দিকে আবার সেই 
বিচিত্র আলে! দেখ। গেলে সামনে । সেই সঙ্গে শোনা গেলে! জলে ল্যাজ 
আছড়ানোর আক্রোশ, ফৌস-ফৌস নিশ্বেস ছাড়ার ভয়ংকর ও অলুঙ্ষণে 
আওয়াজ । 

আক্রমণ শুরু হ'লো! প্রাতকালে। সকাল হ'তে-নাহ'তেই হারপুৰ 
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 স্বাগিয়ে নেড তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাড়ালো । তারপর পুরোদমে 
ইজিন চালিয়ে দেয়! হ'লো। | 

অলস লাল বলের মতো তখন সূর্য উঠছে দিগন্তে, আর জানোয়ারটার 
সেইউগ্র আলো! যেন নিভে গেছে মন্ত্রবলে। মাইল ছু-এক দূরে চেউয়ের 
উপরে তার অতিকায় কালো শরীর ভেসে আছে। তিমিমাছের মতো 
স্তনের আকারে জলের ধারা সে ছুড়ে দিচ্ছে-_প্রায় চল্লিশ ফুট উঠে 
গেছে সেই জলস্তস্ত। আমাদের জাহাজ ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুযায়ী 
পুরোদমে জন্তটির দিকে ছুটে যাঁচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, দিগস্ত যেমন ক'রে 
পিছিয়ে যায়, মরীচিকা যেমন ক'রে সরে যেতে থাকে, তেমনিভাবে 
জন্টিও কেবল পিছিয়ে যাচ্ছে তখন-_দুরত্বটা আর-কিছুতেই কমছে না। 

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগডট আরো! জোরে জাহাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন, 
ইঞ্জিনের প্রচণ্ড নির্ধোষ উঠলো সবকিছুকে ছাপিয়ে ; কোনো-এক 
অতিকায় হৃৎপিণ্ডের মতো আস্ত জাহাজটা যেন ধ্বক-ধ্বক ক'রে বেজে 
উঠছে, থয়োথরে। কেপে উঠছে আস্ত পাটাতনটি। কিন্তু দূরত্বট৷ সমান 
রেখে ঠিক ততখানি বেগেই জ্গানোয়ারটাও দূরে চলে যাচ্ছে--যেন 
কোনো মজার খেলায় সে মেতে উঠেছে । 

দূরত্ব যখন একটুও নাঁক'মে একই থেকে গেলো আগের মতো, 
ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগাব মাদেশ দিলেন । 

কামানের নিথোষ মেলাবার আগেই দেখা গেল৷ জন্তুটির মস্ণ- 
কঠিন চামড়ার উপর গোলাটা পিছ্বলে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঠিকরে পড়লে! । 

এই পশ্চান্ধাবন চললো সারাদিন ধ'রে । শেষকালে বেল! পড়ে 
এলে! ধীরে-ধবীরে, ডুবে গেলো সূর্য, নেমে এলো অন্ধকার ; আর সেই 
অন্ধকারে অন্ভুত এই জন্তটারও অ!র. কোনে! হদিশ পাওয়া গেলো না। 
কিন্তু রাত যখন এগারোটা, হঠাৎ মাইল তিনেক দূরে গত রাত্রির মতোই 
সমুত্রের বুকে আবার আলে উঠলো! সেই চোখ-ধধানে! উজ্দ্রল আলো-_- 
ভাছাত্তা আর-কোনো সাড়ীশব্দ নেই তার। সার! দিনের পরিশ্রমে 
তাহ'ল্লে কি অবসন্ন দানবটি ঘুমিয়ে পড়েছে ? 
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ঘস্তত ফ্যটিটস হ্যারাগুয়ের তা ধারণা হলো । সুষ্দ বুষোগ 
মনে কারে সন্তগণে জাহাজটিকে তার দিকে নিয়ে ঘাবার নিদেশ দিলেন 
তিনি। ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিয়ে নিংশব্দে 'আল্রাহাম লিহনে' সেই প্রঙ্ঘলন্ত 
কালো দ্ানবটির দিকে এগিয়ে গেলে! । 

আর মাত্র বিশ ফুট দূরে পড়ে আছে দানকটা, নিঃসাড়, কালো ও 
উজ্জ্বল | নেড ল্যাণ্ড আর একটুও দেরি না-ক'রে প্রচণ্ড বেগে তার 
হারপুন ছু'ড়লো৷ জন্তটির দিকে | ঠক! একটা চাপা শব উঠলো-_ 
হারপুনট। দানবটাঁর গায়ে আছড়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে । 

অমনি, নিমেষের মধ্যে, সেই উজ্জ্রলপ্রবল আলে নিভে গেলো! । 
প্রচণ্ড ছুটি জলের ধারা এসে পড়লে! জাহাজের উপর, যেন কোনো! সিন্ধু- 
এরাবত তাঁর শু'ড় দিয়ে জল ছুঁড়ে মারছে। প্রচণ্ড তোঁডে মুহুর্তে সব' 
লগুতওড হ'য়ে গেলো । মান্তল ভে.ঙ পড়লো! মুহুর্তে, ছিড়ে গেলো দড়ি- 
দড়া, নাঁবিকরা আছড়ে পড়লো! এ ওর গায়ে। প্রচণ্ড একটা ঝাকুনি 
অনুভব করলুম আমি, তারপরেই রেলিঙের উপর দিয়ে সমুদ্রে ছিটকে 
পড়লুম | 

এত জোরে ছিটকে পড়েছিলুম ঘে তলিয়ে গিয়েছিলুম প্রথমটায় [ 
কিন্তু সীতার জানা! ছিলো! ব'লে ভেসে উঠতে পারলুম । সীতার দিতে- 
দিতে তাকিয়ে দেখি পুবদিকে ধীবে-ধীবে আব্রাহাম লিঙ্কন'-এর আবছা! 
ছায়া! মিলিযে যাচ্ছে । 

খ্যাপার মতো চীৎকার করতে লাগলুম আমি-_ কিন্ত জাহাজের 
কেউ আমার সেই চীৎকার শুনতে পেলো ব'লে মনে হ'লো না। প্রাণ- 

পণে হাত-পা চালিয়ে সীতার কেটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলুম 
কী কিন্ত সেটাও মস্ত তুল হ'লো-_তাঁর ফলে অল্লেতেই ভয়ানক 
ক্লাস্ত লাগলো নিজেকে ; নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে আসছে ক্রমশ ; বুঝতে 
পারছি যে ডুবে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুই করার নেই ; ভিজে ভারি পোশাকে 
হাত-পা! যেন লোহার মতে! ভারি হ'য়ে উঠেছে । 

কয়েক চোক নোনাজল খেয়ে বখন তলিয়ে গেছি, তখন শক্ত মুঠোয় 
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জামার জামার কলার চেগে ধ'রে যে আমাকে টেনে তুললো, সেজামার 
জনুগত ভূত্য কোনসাইল। 

'কোনসাইল! তুমি ! অনেক চেষ্টা ক'রে এই ছুটি কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত 
কথাই আমি উচ্চারণ করতে পারলুম । 

“হ্যা, মসিয়। মামি । আপনি জলে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও 
আপনার পিছনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম । 

কিন্তু “আত্রাহাম লিঙ্কন” ? আমাদের জাহাজ? সে যে চলে 
গেলো 

কিছুই করার নেই তাদের, ম'সিয়। জন্তটার দারুণ কামড়ে 
জাহান্জের হাল আর চাক! খগ্ু-খগ্ড হয়ে গেছে! কাজেই অথৈ জলে 
নিরুপায়ভাবে নিয়ন্ত্রণবিহীন ভেসে-যাওয়া ছাড়া তাদের আর-কিছুই 
করার নেই । জলে পড়ার আগেই নাবিকদের ঠ্যাচামেচিতে এই খবরটা 
জানতে পেরেছিলাম ব'লেই আমি আর ধামকা ওদের ডাক দিই নি।, 

“তাহ'লে উপায় ? বুদ্ধিআ্রশের মতো অসহায়ভাবে কোনসাইলকে 
আমি জিগেস করলুম । 

আমার কথার কোনো উত্তর নাঁদিয়ে, ছুরি বার ক'রে আমার 
পোশাক কেটে কোনসাইল আমাকে তারমুক্ত ক'রে দিলে। তারপর 
নিজের পোশীকও অমনিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে সে বিসর্জন দিলে। 
অতঃপর শুরু হ'লে! পাল। ক'রে একজনের প্লাতার কাটা আর অন্য 
জনের ভাসমান দেহকে ঠেলে-নিয়ে-যাওয়া ৷ অকুল সমুদ্রের মধ্যে এ- 
ভাবে সীতার দিয়ে লাভই বা কী? কতক্ষণ আর এভাবে জলের উপর 
ভেসে থাকতে পারবে ? কিন্তু একেবারে হাল না-ছেড়ে দিয়ে কিছু- 
একটা করা ঢের ভালো-_-এই কথা মনে রেখে আমরা পালাবদল ক'রে 
সীতার দিতে লাগলুম। 

কিন্তু তাও আর কতক্ষণই ব। সম্ভব? অল্পক্ষণের মধ্যেই এমনি অবসাদে 
ভ'রে গেলুম যে দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটুকু পর্যস্ত হারিয়ে গেলো । হাত-পা 
সব অবশ, দৃষ্টি আচ্ছক্, মাথার ভিতর তাক্থিম-মান্ছিম করছে, বোধহয় 
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উদ্ধারের আর কোনো! সম্ভাবনাই নেই-_-এমন সময়ে হঠাৎ একট? কঠির 
জিনিশের গায়ে ধাকা খেলুজ। আর অমনি কে ষেন সবল হাতে 
মাকে জাকড়ে ধরে জলের উপর থেকে ভূলে নিলে । তারপর আর- 
কিছু মনে নেই। 

চেতনা ফিরে আসতেই দেখি ছুটি উদ্ধিগ্ন মুখ আমার উপর ঝুঁকে 
আছে-_নেড ল্যাড আর কোনসাইল। তৎক্ষণাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে 
বসবার চেষ্টা করলুম ৷ “নেড ল্যাণ্ড! তুমি ? 

হ্যা, প্রফেসর আরোনা, আমি । পুরস্কারের টাকার মায়াট কিছুতেই 
ছাড়তে পারলুম না, তাই এবার একেবারে জানোয়ারটার পিঠেই চেপে 
বসেছি । অত জোরে হারপুন ছোড়। সত্তেও নেড ল্যাণ্ডের হারপুন কেন 
ঠ ক'রে লেগে ঠিকরে গিয়েছিলো, তা৷ এবার বুঝতে পারছি, প্রফেসপ় । 
কোনো হারপুন কি আর ইম্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে? 

“তার মানে ? 

“তার মানে অত্যন্ত সরল, প্রফেসর । আপনি যাঁর উপর ব'সে 
আছেন, সেটা যে আসলে অতিকঠিন একটি ধাতুনিমিত খোল, তা 
আপনি হাত বুলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন । আর যার পিছনে 
আমরা সর্বকর্ম ছেড়ে তেড়ে গিয়েছিলাম, সেটা আসলে তিমি নয়, 
তিমিঙ্গিলও নয়, অথবা অতিকায় ও অজ্ঞাত কোনে সি্ধুদানবও নয়, 
সেটা আসলে একটি-_ 

'ডুবোজাহাজ ! বিমূট আমি কলের পুতুলের মতো তার মুখে কথ 
জুগিয়ে দিলুম। 

“ঠিক তাই । 

ততক্ষণে আস্তে পুবদ্দিকে লাল ছোপ দিচ্ছে; গোল একট! 
আগুনের চাকার মতো টকটকে সূর্য উঠে আসছে সমুদ্রের জল থেকে । 
হঠাৎ এমন সময়ে পায়ের তলার বিশাল ভাসমান বন্তটা ন'ড়ে উঠলে! । 
তারপরেই সেট! ডুবতে শুরু করলো আস্তে-আস্তে। 

আমরা সবাই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলুম। খ্যাপার মতো ভুঝে! 
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জাহাজটার গায়ে পদাধাত করতে-করতে নেড ল্যাগ প্রচণ্ড ও নিরর্ধর্ক 
চীৎকার গুরু ক'রে দিলে। 

হয়তো! নেডের ওই চীৎকার একেবারেই নিরর্৫থক ছিলে! না। কারণ 
আচমক! সেই বিচিত্র ডুবোজাহাজটি নিশ্চল হ'য়ে গেলো, তারপর 
চাকনি খুলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো! একটি লোক । কী-এক ছর্বোধ 
ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেই সে আবার ভিতরে ঢুকে গেলে ৷ তারপরেই পর- 
পর উঠে এলে! আটজন মুখোশ-পর পুরুষমূতি ; আমর! কোনো-কিছু 
বুঝে ওঠার আগেই আমাদের টেনে হিচড়ে সেই ভুবোজাহান্জের ভিতরে 
নিয়ে গেলো! তারা । 
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কোথাকার জংলি এর! ? 


কন্ধকারের মধ্যেই পায়ের তলায় একট! লোহার সিড়ি অনুভব করতে 
পারলুম। তারপরেই টাল সামলাতে না-পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম 
ঘুটঘুষ্টি অন্ধকার একটি ঘরে ; শব্দ শুনে বোঝ। গেলো! মুহুর্তে পিছনের 
দরজ| ঘটাং ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো । 

বেশিক্ষণ কিন্তু অন্ধকারে থাকতে হ'লো না। খানিক পরেই মাথার 
উপর একটি ফান্ুশের লগ্ঠনে বৈছ্যতিক আলো জ্ব'লে উঠলো, তারপর 
নিরেট ও মন্থণ দেয়ালের একটা অংশ দরজার মতো খুলে গেলো । 
একটু পরেই ছুটি লোক ঘরে ঢুকলো । 

তাদের মধ্যে একজন যে স্বয়ং নেতা, তা মুহূর্তেই বোঝা গেলে! । 
অত্তন্ত ব্াক্তিত্ময় তার শরীর, যেন তা৷ অশ্মিতার প্রতিমৃতি। শান্ত 
মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটি দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে, চোখের তারায় ছুর্জয় 
দীহসের দীন্তি। খু তার ভঙ্গি, চলাফেরায় আভিজাত্যের স্বাক্ষর ; 
হনে হয় বুবি কোনে! শেষ সম্তান্তের মুখোমুখি এসে দীড়ালুম। 
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পাঁুর মৃখধ্, ঈষৎ বিহাদময় ; দীর্ঘদেহী এই আান্ধ্যতিরও ভওড়। 
কপাল আর কম্পমান জাঙুল বেন কোনো গৌপন আবেগের 
পরিচয় দেয়। স্বচ্ছ মর্মভেদ্দী চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে 
রইলেন_ যেন ওই দৃষ্টি দিয়েই তিনি আমাদের ভিতরট। তরতল্ল ক'রে 
খুঁজে নিতে চাচ্ছেন। 

ঘরের ভিতরকার থমথমে স্তব্তাটা আমিই ভাঙলুম। ফরাসী 
ভাবাতেই আমি আমাদের ছূর্দশীর কাহিনী ব'লে গেলুম। কোনে কথ৷ 
না-ব'লে তা তার! শুনে গেলো! । সেই আভিজাত্যমগ্ডিত মানুষটির চোখে 
মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের ছাপ দেখতে পেলুম, কিন্তু তবু কেন যেন 
মনে হ'লে। আমার ভাষা বোধহয় তার দুর্বোধ ঠেকছে । 

আমি তাতে মোটেই দ'মে গেলুম না । আমার অনুরোধে নেড সেই 
একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলে ইংরেজিতে, তারপর কোনসাইল 
আলেমান ভাষায় । তখনও তাদের কোনে উচ্চবাচ্য করতে না-দেখে 
শেষে ভাগা-ভাঙ। লাতিন ভাষারই শরণ নিলুম আমি । কিন্তু তার! তেমনি 
নিরাকভাবে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গেলো কেবল। তারপর কী-এক 
অদ্ভুত ও অচেনা ভাষায় কথ! বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো । 

তারা চ'লে যেতেই নেড বিক্ষোরণের মতো ফেটে পড়লো : “কোথা- 
কার জংলি এর! যে পৃথিবীর কোনে! সভ্য ভাষাই বোঝে না ? 

নেডের গজরানি শেষ হবার আগেই আবার দরজ। খুলে ঘরে ঢুকলো! 
একটি পরিচারক | অন্যদের মতো এরও মাথায় সিদ্ধু-ভোদড়ের লোমের 
টৃপি, সীলমাছের চামড়ার জুতো, আর কোনো অচেনা কাপড়ের 
পোশাক। হুবহ্ছু সেই রকমই কতকগুলি কুর্তা ও পাংলুন সে রাখলে 
আমাদের সামনে । পোশাকগুলো ঘে আমাদের জগ্াই। তা, সে নাঁ 
বললেও, বুঝতে পারলুম ; তৎক্ষণাৎ আমর! ভিজে পোশাক ছেড়ে এই 
নতুন ও অন্ভুত পোশাক পরে নিলুম। 

এর মধ্যে পরিচারকটি টেবিলের উপর খান্ঠসস্ভার সাজিয়ে দিয়ে 
গেছে । চিনেমাটি আর রুপোর রেকাবিতে সারি-সারি সাজানো সে-সব 
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খাবার দেখে নেড ব'লে উঠলো! : 'শাবাখ ! এবার তাহলো কচ্ছপের 
বরৎ, হথান্ঠরের সুড়িঘন্ট আর কুফুর-মাঞ্ছের ডিম ভাজ খেয়ে নিন-- 
তাহলেই তোফ! হয় 1 

কিন্ত নেডের এই গঞরানির কোনে! কারণ ছিলো না খাবারের 
মধ্যে কয়েকটা কেবল অচেনা মাছ আছে। রুটি আর মদ না-থাকায় 
নেডের বিরক্তি চীৎকৃতভাবে প্রকাশ পেলো! ৷ আমার কিন্তু রাম্লাট! সত্যি 
তোফা লাগলো! | খাবার জলটাও বেশ টলগটলে পরিষ্কার । ভোজবাড়ির 
খাওয়া হ'লে ষেন আমাদের | আর খাওয়ার পরেই চোখ ভ'রে দুম 
নেমে এলো ৷ গুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লুম তিনজনে । 
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নটিলাস-এর কাণ্ডেন দেহে 


কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলুম আন্দাজ নেই। ঘুম ভাঙার পর দেখলুম নেড 
আর কোনসাইল তখনো ঘুমে অচেতন । ঘরের ভিতরট1 কেমন যেন 
গুমোট-মতো, নিশ্বেস নিতে কষ্ট হয়। কেমন ক'রে ষে এর! ঘরের মধ 
অক্সিজেন সরবরাহ করে তা-ই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ এক ঝলক 
টাটক। সমুত্রের হাওয়ায় মুতে ঘরের দমবন্ধকর! ভাবটা কেটে গেলো। 

শুয়ে-শুয়ে কত অদ্ভুত ও বিচিত্র কথ! ভাবছি, এমন সময়, নেড আর 
কোনসাইলেরও দ্বুম ভেঙে গেলে! । খুব খিদে পেয়েছিলো আমাদের । 
কিন্তু এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটির অত্যন্ত লোকগুলো আবার আমাদের 
খেতে দেবে কি না জানি না। নেড আর কোনসাইল তে। খিদধেয় রীতি- 
মতো কাতর হ'য়ে পড়েছিলো । নেড তো ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছটফট 
করছে, আর কোনসাইলও মথোচিত চেষ্টা সন্তেও তার কাতরভাবট! 
কিছুতেই গোপন রাখতে পারছে না। নানা প্রসঙ্গ উত্বাপন ক'রে আমি 
ওদের ভূলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলুম । কিন্ত খিদের জালায় নেড 
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তখন উদ্মতপ্রীয় ; খরময় দাপাদাপি গুরু ক'রে দিয়েছে সে, ক্েমাগত 
লাখি মারছে সেই দেয়ালে, আর সমানে চীৎকার ক'রে ভুবোৌজাহাজের 
প্রত্যেকটা আরোহীকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে । শেষটায় ওর রকমশকম 
আমাকে রীতিমতে। আতঙ্কিত ক'রে তুললে! । 

আমার এই আশঙ্কা ষে মোটেই অমূলক নয়, একটু পরেই তা টের 
পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজ। খুলে একটি পরিচারক 
ঢুকতেই নেড আচমকা তার উপর খ্যাপা নেকড়ের মতো! লাফিয়ে 
পড়লো । অমন প্রচণ্ড ধাকা খেয়ে পরিচারকটি একটা পাক খেয়েই 
মেঝেয় ছিটকে পড়লো । অমনি নেড তার বুকের উপর চেপে বসে 
টুটি টিপে ধরলো! । কেলেঙ্কারি হয় দেখে আমি আর কোনসাইল নেডকে 
টেনে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এমন সময় পিছন থেকে কে 
যেন পরিষষার ও বিশুদ্ধ ফবাশিতে ব'লে উঠলো! : শাস্ত হও, মিস্টার 
ল্যাণ্ড। প্রফেসর, দয়া ক'রে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন কি আপনি? 

বক্তা আর-কেউ নন, সেই অভিজাত পুরুষ, ধাকে দেখেই আমার 
দল্সপতি বলে বোধ হয়েছিলে। | 

নেড তে! এ-কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলো! | তাকিয়ে গ্ভাখে টেবিলের 
গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছেন তিনি, বুকের উপর হাত ছুটি 
আড়াআড়িভাবে ভাজ-করা, সমস্ত ভক্জিমাটির মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ । 

বিশ্মিত আমার তখন স্তব্ধতা ভেঙে কথা বলার ক্ষমতা ছিলে। না। 
তিনিই আবার বিশুদ্ধ করাশিতে বলতে লাগলেন, “আমি ফরাশি, 
আলেমান, ইংরেজি ও লাতিন ভাষ। বলতে পারি । কিন্তু তখন আমি 
কথা৷ বলি নি এই জন্তেই ষে আমি বুঝতে পারছিলুম না৷ আপনার! সত্যি 
কথ। বলছেন কিন! । পরে যখন দেখলুম চার ভাষায় বলা চারটে গল্পই 
এক, তখন বুঝলুম আপনারা মিথ্যে বলেন নি। আমি তো৷ আর পৃথিবীর 
বাসিন্দা নই, আপনাদের ওই জগৎ থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সরিয়ে 
এনেছি এই জলের তলায়, তবুও আপনার! এসেছেন আমাকে উত্তাক্ত 
করতে... 


ঠর 


আমর কিন্তু দ্ে্ায় জাসি নি। 

'এই-যে “আব্রাহাম লিঙ্কন' হককে হ'য়ে সাত সমূডে আমাকে খুজে 
বেড়িয়েছে, সে ন্ট আপনাদের অনিচ্ছাসত্বেও ? আমার জাহাজ জক্গা 
ক'রে যে কামান ছোড়! হয়েছে, তা কি অনিচ্ছার সাক্ষী ? নেড লাগ 
যে এই জাহাজ লক্ষ্য ক'রে হারপুন ছু'ড়েছিলে! তাও কি তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে? রোষে তার গল! গমগম ক'রে ওঠে। স্পষ্ট গন্ভীর স্বরে তিনি 
বলতে থাকেন, “যাক, এ সম্বন্ধে আমি কোনো বাদ-প্রতিবাদ করতে চাই 
নে। আপনার! এখন যুদ্ধবন্দী | নেহাত দয়া ক'রে আপনাদের আমি 
সলিল-পমাধি থেকে বাচিয়েছি। নয়তো! আমার জাহাজ জলের তলায় 
নিয়ে গিয়ে আপনাদের অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলাই কি 
আমার উচিত ছিলো! না ? 

“তা'হলে সেটা বর্বরোচিত হ'তো, কেননা কোনো সভ্যমান্ুষ এমন 
পাষাণ হ'তে পারে না” আমি বললুম । 

প্রফেসর» তার গলার স্বর তীব্র হ'য়ে উঠলো, “আপনারা যাকে 
সভ্য বলেন, আমি তা নই। ওই তথাকথিত সভ্যতার আগাপাশতলা 
দেখেছি আমি, জানি তার হাস্বড়। বুলি ও নৃশংস ক্রিয়াকলাপের অর্থ 
কী। আমাদের ওই সভ্যজগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিম্স করেছি আমি, 
আপনাদের কোনে নিয়মকান্থনই আমি মানি না । আপনাকে আমি 
স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি, প্রফেসর, ভবিষ্যতে কখনো ওই সভ্যজগতের 
নজির আমার কাছে তুলবেন না ।' 

প্রচণ্ড রোষে কার চোখ বকঝক ক'রে উঠলো! । সেই গম্ভীর গমগমে 
গল! শুনে,বুধতে পারলুম, নিশ্চয় এই মানুষটির জীবনে কোনে! ভীষণ 
ইতিহাস লুকিয়ে আছে । তথাকথিত আইনকানুন তিনি মানেন না; 
লিদ্ধৃতলের কোনে! গভীর আইনের বাধানিষেধও তাকে শাসন করতে 
অক্ষম । বোধহয় একমাত্র বিবেক, আর ঈশ্বর ছাড়! আর-কারে! 
মংছিতাকেই তিনি গ্রাহ্থা করেন ন।। 

“এই জাহাজে আপনাদের স্থান দিতে পাঁরি কেবল কয়েকটি শর্তে 


নি 


আবার কঠিন হ্বারে বললেন তিনি, "মাঝে-মাঝে এমন-লব ঘটনা ছুটবে, 
যা আপনাদের দেখতে দেয়৷ হবে না। তখন আপনাদের আমি এই খয়ে 
বন্দী ক'রে রাখবো । আর জীবন্ধশায় আপনার! আর সভ্যজগতে ফিরে 
যেতে পারবেন না । 

“অর্থাৎ আমর! বন্দী হ'য়েই থাকবে ? 

“এক অর্থে তাই । কিন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই আপনার! আমার মতোই 
এখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবেন ।! 

“তার মানে, জেলখানায় কোনো বন্দী ইচ্ছে করলে যেমনভাবে 
পায়চারি করতে পারে, আমাদেরও কেবল সেই অধিকারটুকু থাকবে % 

“সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ আপনি যদি তা-ই করেন, তা'হলে আমি 
কোনো প্রতিবাদ করতে চাই না। তবে আপনাদের আমি কখনোই 
পরথিবীতে ফিরে যেতে দেবে! না, কেননা আপনারা আমার গোপন 
অস্তিত্বের কথ। জেনে গেছেন। আসলে আপনাদের এখানে রেখে আমি 
নিজেকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছি।' 

“অর্থাৎ আপনার শর্ত মেনে নানিলে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে 
হবে।' 

“অগত্যা ৷ 

“এ-কথার,.কোনে উত্তর নেই । তবে এই জাহাজের নেতার কাছে 
আমর। কোনো-কথার স্থৃত্রে বন্ধ নই ।, 

“না, তা নন।১ তারপর মামুষটি অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বললেন, 
“মসিয় আরোনা, আপনার অন্তত এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু 
থাকতে পারে না । সমুদ্রের রহস্ত সম্বন্ধে আপনি একাধিক বই লিখে 
থাকলেও আপনার জ্ঞান ও নান! অনুমান মূলত অসম্পূর্ণ । এই জাহাজে 
থাকলে আপনি সেই অজ্ঞাত জগৎ দেখার স্থযোগ পাবেন, যার রহস্ত 
বন্তত এত কাল কেবল অগুমাননির্ভর ছিলো! । আমাকে আপনার ধন্যবাদ 
দে! উচিত, কারণ আমার জন্তেই সিষ্থুতলের বিপুল রহস্ত তেদ করার 
সুযোগ পাবেন আপনি । 


৯ 


প্রকৃতিবিজ্ঞানের উল্লেখ যে জামাকে গুল কা'য়ে ফেললো, এ-কখা। 
অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই; মুহুর্তের জন্ত একখ! ভূলে গেলুম 
যে স্বাধীনতার বিনিময়ে আষার বৈজ্ঞানিক কৌতুহল চরিতার্থ করার 
কোনো অর্থ হয় না। আস্তে তাকে জিগেস করলুম, “আপনাকে কী 
ব'লে লম্বোধন করবো আমি । 

কাণ্তেন নেমো ।- "আপনি আর আপনার সঙ্গীরা আমার কাছে 
'নটিলাস' জাহাজের ধারী ছাড়া আর-কেউ নন।' তারপর নেড আর 
কোনসাইলের দিকে ফিরে বললেন, “এখানে, এই কেবিনেই--আপনাদের 
খাবার দেয়া হয়েছে । এই পরিচারকটি আপনাদের দেখাশ্ডনে। করবে । 
আর মসিয় আরোনা, আমাদের ছোটোহাজরি প্রস্তত। আনুন, 
আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই । 

দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে আমাকে নিয়ে তার খাবার-ঘরে এলেন কাণ্ডেন 
নেমে! | বিলাসবন্থুল মূল্যবান আশবাবপত্রে সাজানো! কেবিনগ্চলে! দেখে 
রীতিমতো তাজ্জব হ'য়ে যেতে হয়। যেন জলের তলায় নতুন এক অমূল্য 
জগতের উপর থেকে পর্দা উঠে গেলো। 

বিস্তর খাবার সাজানো ছিলো! টেবিলের উপর, কিন্তু সবই আমার 
অচেনা । আমার চোখমুখে কৌতৃহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে কাণ্তেন 
নেমে। বলগলেন, “বেশির ভাগ খাবারই আপনার অচেনা £ঠেকবে, ম'সিয় 
আরোন। ৷ কারণ যা-কিছু দেখছেন, সবই সিদ্কুতলের অবদান । পৃথিবীতে 
আপনারা যে-খাস্ঠ গ্রহণ করেন, বন্ছদিন হলো আমি তা ত্যাগ করেছি, 
কিন্তু এই খেয়েই বেশ সুস্থ ও শক্ত আছি-_কোনে। অস্থাচ্ছন্দ্যই বোধ 
করি না।, 

'এইসব খাবারই তবে সমুদ্রের দান ? 

“হ্যা, প্রফেসর । সমুদ্রই আমার যাবতীয় চাহিদা মেটায়। কখনে! 
জাল ফেলে সব জ্োটাই আমি, কখনো দলবল নিয়ে জলের তলায় 
বেরোই শিকারে। ওটা কচ্ছপের মাংস ভাজা, আর এটা শুশুকের 
যক়ৎং---খেতে অনেকটা! শুয়োরের মাংসের মতো লাগবে। জার এটা! 


০১০ 





হ'লে! তিমিমাছের ছুধ থেকে তৈরি পনির । চিনি বানিয়েছি উত্তর সাগরের 
সমুদ্রের স্তাওলা থেকে । কাণ্তেন নেমে বলতে থাকেন, 'প্রফেসর, সমু 
কেবল আমাকে আহারধই জোগায় না, বসনভূষগও দেয়। আপনি তো 
জানেন বিশ্ুক শামুক গুগলি প্রভৃতি কতগুলো সামুদ্রিক প্রীণী এক 
ধরনের সুক্ক্প রেশমের মতো! তন্ত দিয়ে নিজেদের বেঁধে রাখে-_এই 
জাশকে বলে বাইসাস। আপনি যে-পোশীক পরে আছেন, তা এই 
বাইসাস থেকে তৈরি। তূমধ্যসাগরের কয়েকটি কঠিনবর্ম প্রাণীর দেহের 
রঙে এই পৌঁশাক রঙ-করা হয়েছে। আপনার শব্যায় পাতা আছে 
সমুদ্রর সবচেয়ে নরম ঘাস । লেখার জন্ত পাবেন তিমিমাছের হাড়ের 
কলম, আর যে-কালি দিয়ে আপনি লিখবেন তা কালামারির দেহ- 
নিংড়োনো কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ । 

'সমুদ্রকে আপনি ভালোবাসেন, কাণ্তেন ? 

বাসি। সমুদ্রই আমার সব, সর্বস্ব । তার হাওয়া শুদ্ধ, স্বাস্থ্যময় । 
সমুদ্র হচ্ছে বিপুল একট মরুভূমির মতো, যেখানে মান্গুষ কখনোই একা 
বোৌধ করে না, কারণ তার চারপাশে সে অন্ুভব করে প্রাণের স্পন্দন--- 
এক অনিঃশেষ প্রাণআোত সেখানে অনস্ত বহমান । সমুদ্রে স্বৈরাচারীর 
স্থান নেই-__তাঁরা হানাহানি ক'রে মরে ডাঙায়, জলের উপরে ; ত্রিশ 
বাও নিচে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই । প্রফেসর, জলের মধ্যে থাকুন 
দেখবেন স্বাধীনতা কেবল এই সিদ্কৃুতলেই আছে। এই সিম্কৃুতলে কোনো 
ন্বৈরাচাবী প্রভু নেই, সেখানেই আমি আমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে 
পারি, সেখানেই আমি স্বাধীন, আত্মপ্রভু ! কথা৷ বলতে-বলতে প্রবল 
আবেগে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন কাণ্তেন নেমো? উত্তেজিতভাবে খরের 
মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু একটু পরেই আবার 
নিজেকে তিনি সামলে নিলেন । ঘুরে দাড়িয়ে বললেন, “আনুন ম'লিয়ে 
আরোন। চলুন_-আপনাকে আমার “নটিলাস' ঘুরিয়ে দেখাই । 
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সাত ও লল্জযাসী 


কাপ্তেন নেমো আমাকে কী দেখিয়েছিলেন “নটিলাস”-এ 1 সব-কিছু। 
হয় এই ছোট্র উত্তরটিতে পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, আর নয়তো এ- 
তথাটা মনে রাখতে হবে যে পাতার পর পাতা জুড়ে লিখলেও এই বিচিত্র 
ডুবোজাহাজটির ভিতরকার স্বয়ম্পূর্ণ পৃথিবীর বর্ণন। কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে 
না। দেখেছিলুম মন্ত গ্রন্থাগার-_সব ভাষার সব রুচির বই সাজানো 
আছে থরে-থরে, তবেসংখ্যায় বিজ্ঞানের বই-ই বেশি ;দর্শন, পুরা, কাবা, 
সাহিত্য, ইতিহাস--এদেরও তাই বলে অবহেলা কর! হয় নি। 
দেখেছিলুম এমন-এক বিচিত্রাভবন বা সংগ্রহশালা, সার! ইয়োরোপে 
ধার কোনো তুলনা মিলবে না, যা এমন কি কল্পনাকেও অনায়াসে 
ছাড়িয়ে ধায়। যাবতীয় হর্সভ ও হুপ্রাপ্য বস্তু তো আছেই, তাছাড়াও 
ছিলো এমন অনেক বন্ত, যার সন্ধান পৃথিবীর কোনো! বিজ্ঞানীই এখনো 
পায় নি। আর দেখেছিলুম রত্বশীল।-_-যেখানে নানা রঙের নান! 
আকারের ছোটো-বড়ো অসংখ্য মূল্যবান মুক্ত! জমিয়ে রাখা হয়েছে । 
এই জংগ্রহ্থের পিছনে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তার 
সামান্তা একভাগও সাত রাজাকে ফতুর ক'রে দিতে পারে। অথচ এই 
সীম ধনবান মানুষটির শয়নকক্ষ আমাকে আশ্র্য করেছিলে! সবচেস়্ে 
বেশি । এ যেন কোনো সঙ্গ্যাসীর ঘর-_নিরাবরণ ও নিরাভরণ ; একটা 
লোহার খাট, একট। ছোট্ট টেবিল, আর হাত ধোবার একটা ৰেসিন 
ছাড়া আর"কিছুই নেই। এই অতুল এখবর্ধের পাশেই এই সুকঠোর 
তপশ্চর্য। তার সম্বন্ধে কি-রকম যেন ছূর্বল ক'রে ফেললে আমাকে । 
তারপরে এই বিস্বোহী মাস্ুষটি আমাকে “নটিল্ান'-এর সব যন্ত্রপাতি 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নাবিকর! যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ঠার 
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কোনোট। কার সংগ্রহ থেকে বাদ হায় নি। 

নটিলাস-এর যে-ফানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কীপিয়ে তুলেছে, 
তার মুল হ'লো বিছ্বাং। সমুদ্রজল থেকে সোডিয়াম নিষষাশন ক'রে 
অত্যন্ত অনায়াসে ও শস্তায় অফুরম্ত বিছাৎ'শক্তি বানিয়ে নেয় 'নটিলাস? 
তার প্রচণ্ড গতিবেগ, আলো আর উত্তাপের উৎসই হচ্ছে এই অফুরান 
বি্যতের ভাগ্ার-_-সিদ্কৃতল ৷ শক্তিশালী পাম্প দিয়ে বাতাস-ঘরে প্রচুর 
ঘন-বাতাস জমিয়ে রাখতেন কাপ্তেন নেমো, যাতে জলের তলায় একটান৷ 
অনেক দিন থাকতে হ'লেও কোনো অস্ুবিধে না-হ্‌য় । বিহ্যাংচালিত ঘড়ি, 
জাহাজের গতিমাপক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলস্তরের তাপমাত্রা মাপবার 
তাপমান যন্ত্র বন্ছু অতিরিক্ত গীয়ার প্রভৃতি নানাবিধ জিনিশ তিনি এক- 
এক ক'রে দেখালেন আমাকে । 

'নটিলাস'-এর ঠিক মাঝখানে একটা কুয়োর মতো খাড়া সুরঙ্গ 
দেখতে পেলাম । কুয়োর উপরে ঘোরানো-সি'ড়ি উঠে গেছে । এটা যে 
কী, বা কেন এট! আছে-_কিছুই আমি বুঝতে পারছিলুম না । আমার 
কৌতুহলী চাহনি দেখে কাণ্তেন নেমো জানালেন, 'উপরে আমার নৌকো 
আছে, প্রফেসর । 

'তাই নাকি? কিন্ত নৌকোয় চড়তে হ'লে নিশ্চয় “নটিলাস”কে 
জলের উপর নিয়ে ষেতে হয়।” 

“মোটেই না । নৌকোর উপরে-নিচে ছুটি ঢাকনি আছে । নিচেরটা 
বন্ধ ক'রে বীধন খুলে দিলেই, ছিপির মতো, নৌকো জলের উপর ভেসে 
ওঠে। তারপর পাটাতনের উপরকার ঢাকনি খুলে মাস্তল লাগিয়ে পাল 
ভুলে দাড় টানলেই হু'লো। 

“কিন্ত ফিরে আসেন কী ক'রে? 

“আমি আসি না, বরং “নটিলাস”ই আমার কাছে যায়। বৈচ্যাতিক 
তারের সাহায্যে বার্ড পাঠালেই জাহাজ চ'লে যায় আমার কাছে । 

নিডিলাস-এর আরেক দিকে গিয়ে সমুদ্রের নোনাজল পরিজ্ক 
ক'রে টলটলে পানীয় জল তৈরি করার ব্যবস্থা! দেখলুম । ইঞ্চিন-ঘরটী! 


ব্রি 


ছিলে! পবচেকে পিছনে । এখান থেকেই প্রচ বেগ' লাভ ক'রে 'নটিলাস' 
এর প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘণ্টায় এমন কি পয়তাল্লিশ নট বেগেও জাহাজ 
চালানো যায়। 

সব দেখে-শুনে আমরা আবার গ্যালারি-ঘরে ফিরে এলুম। একটি 
সোফায় বসতে-বলতে বললুষ, “কাপ্রেন নেমো, সবই দেখতে পেলুম, 
কিন্ত এখনো অনেক তথাই আমার কাছে গোপন ও রহস্যময় থেকে 
গেলো। 

আমার দিকে একটি সিগার বাড়িয়ে দিলেন কাণ্তেন নেমো।। “নিন, 
আপনি নিশ্চয়ই ধূমপান করেন । 

“সে কি! আপনার! এখানে চুরুটও খান নাকি ?' 

“নিশ্চয়ই ! 

“তাহ'লে এখনো নিশ্চয়ই হ্যাভানার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন 
আপনি ? 

“না, ত৷ রাখি নি। চুরুটটা যদিও হ্যাভানার নয়, তবু তা আপনার 
ভালে লাগবে বলে আশা করি । 

সোনালি রঙের চুরুটট! জ্বালিয়ে বুক ভ'রে ধোঁয়া নিলুম আমি । 
চমৎকার চুরুট | কিন্ত তামাক আছে বলে তো মনে হয় না। 

“না । এই তামাক হ্যাভানারও নয়, ত্রহ্মদেশেরও নয় । আসলে এটা 
সমুদ্রেরই একরকম শ্যাওলা-_নিকোটিনে ভতি। অবস্ঠ এই স্ঠাওলা 
খুব-ষে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নয় । আপনার যদি এই চুরুট 
ভালো জেগে থাকে, তাহ'লে আপনি যত-ইচ্ছে তা খেতে পারেন । 

চুরুট খেতে-খেতেই আমি আবার বললুম, “নটিলাস+-এর রহস্য 
এখনো আমার কাছে গোপন থেকে গেলো, ক্যাপ্টেন । 

ক্যাপ্টেন নেমো আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, 
“কোনো! রহম্যাই আপনার গোপন থাকবে না, মসিয় আরোনা $ সবই 
আপনাকে খুলে বলবো, কারণ 'নটিলাস' থেকে আমার এই গোপন খবর 
নিয়ে কোনোদিনই আর সভ্যজগতে ফিরে 'ষেতে পারবেন না! আপনি ! 
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একটু থেমে তিনি সব বিশদ করলেন, “ম'সিয় আরোনা, 'নটিলাস'-. 
এর দৈর্ধ্য পঁচাত্তর গজ । পুরো জাছাজট! ছু-ছুটে। ইস্পাতের খোলে 
মোড়। আছে; একটা ইন্পাতের পাতের উপর আরেকটা ইস্পাতের 
পাত বসানো বলে যে-কোনো ভীষণ আঘাতও অনায়াসে প্রতিহত ও 
উপেক্ষা করতে পারে 'নটিলাস+ ৷ জাহাজের ভিতরে মস্ত কয়েকটা 
ট্যাঙ্ক আছে-_ডুব দেবার সময় পাম্প ক'রে ওই জলাধারগুলে! ভ'রে 
নিই। কখন খুব গভীরে নামতে হ'লে “নটিলাস' অবশ্য হাইদ্রোপ্পেনের 
৮০৮১ 

জলের তলায় চালক পথ দেখবে কেমন ক? 
তে! আর ন্ূর্ধ ওঠে না ! ০০০৪ 

“মস্ত একট! খুলঘুলি বসানো স্তস্তের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে 
-_দেয়ালের গায়ে আবার টেলিস্কোপও বসানো আছে । দু-পাশ গেকে 
তীব্র বিছ্াতের আলোয় সমুত্রের জল দিনের মতো! ঝলমল করতে 
থাকে । 

“ও, তাহ'লে এই আলোকেই আমরা সিদ্ধুদানবের গ! থেকে 
ছড়িয়ে-পড়া ফসফরাসের দীপ্তি বলে মনে করেছিলুম। কিন্তু স্কটিয়া' 
৬৮০৪ ২৭ হঠাৎ জখম করতে গেলেন কেন ?' 

' মাত্র এক বাঁও তলা দিয়ে 
তাইতেই হঠাৎ 'ক্কটিয়ার খোলে ধাক। লেগে যায় ।, টিসি 

“আর “আব্রাহাম লিঙ্কন' ? 

“মসিয় আরোনা, এটা ভুলে যাবেন না যে “আব্রাহাম লিঙ্কন' 
আমাকে আক্রমণ করেছিলো, তাই আত্মরক্ষার জন্ই আপনাদের 
জাহাজকে কেবল বিকল ক'রে দিয়েছিলুম, ডুবিয়ে দিই নি। 

আমি তক্ষুনি প্রসঙ্গ পাপ্টে ফেললুম | তাছাড়া 'নটিলাস'-এর 
সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্ময় তখন অসীমে পৌঁছেছিলে!। জিগেস 
করলুম, “আচ্ছাঃ এত বড়ো জাহাজটা এত গোপনে আপনি তৈরি, 
করলেন কোথায় যে কাকৃপক্ষীও তার কথ টের পেলে! ন! ? 
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একটা! নির্জন দ্বীপে । টুকরো-টুকরো অংখগুলে! আমি এক 
জায়গায় কিনি নি--তাহ'লে লোকের সন্দেহ হ'তে পারতে! | নান! 
দেশ থেকে নান! অংশ আনিয়েছিলুম আমি খোলটা এসেছে ফ্লাস 
থেকে, লগ্ন থেকে চাকার রড, লিভারপুল থেকে ইম্পাতের বর্ম, 
প্লাগো থেকে আন্ত চাকাটা, ট্যান্কগুলো৷ বানিয়েছিলুম পারীতে, 
জর্মীনিতে ইঞ্জিন, সুইডেনে সামনের অংশটা, আর নিউ-ইয়র্কে সুক্ষ 
মন্ত্রপাতিগুলে! | প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন-ভিন্ন নামে নক্সা আর খশড়া 
পাঠিয়েছিলুম । তারপর একট! নির্জন দ্বীপে সব জুড়ে দিয়ে তৈরি হলো 
“নটিলাস' | তারপর 'নটিলাস” নিয়ে অকুল পাথারে ভেসে-পড়ার 
আগে আগুন দিয়ে সব-কিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলুম, যাতে 
প্টানোঙিন আপনাদের সভ্যজগং এর-কিছু টের না-পায় । 
এ1»্আপনার এই্বর্ষের নিশ্চয়ই সীমা নেই__+ 

'লত্যি সীম! নেই, প্রফেসর । ফরাশিদের জাতীয়খণ আমি 
অনায়ামে--নিজের একটুও অসুবিধে না-করে-_মিটিয়ে দিতে পারি । 

ক্যাপ্টেন নেমে। কথাটা এমন নিবিকারভাবে বললেন ষে আমি একটু 
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম । তিনি কি তাহ'লে আমাকে উজবুক বানাতে 
চাচ্ছেন? 


৮ 


তাল জলের পথিক 


“এবার, প্রফেসর, ক্যাপ্টেন নেমে! বললেন, “আমাদের সমুদ্র যাত্র! শুরু 
ছবে; আবার একবার আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে 'নটিলাস' সমুদ্রের 
তল! দিয়ে। আমাকে গিয়ে যাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়। এখন আমরা 
পারীর মধ্যরেখার ৩৭০১৫ পশ্চিম জ্রাতিমা আত্ম ৩০৭ অক্ষরেখায় 
আছি। এখান থেকেই আজ নভেম্বরের আট তারিখে দ্বিপ্রহর়ে আমাদের 


ন্ট 


সফুজতল অভিযান স্তর হবে। আসলে আমরা! এখন জাপানের উপকূল 
থেকে ভিনশে মাইল দূরে রয়েছি। আপনি বরং এখানেই বন্ুন, আঁফি 
ইঞ্জিন্র থেকে ঘুরে আসি ।' 

ক্যাপ্টেন নেমে। চলে গেলেন। আমি একা বসে-ব'লে এই রহস্যময় 
মান্ুবটির কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লুম। স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে অতীতের স্্তি স্তার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাময় ; তীর আর্ড পাণ্র 
মুখচ্ছবিতে বিষ্জ অথচ উজ্জ্বল চোখ ছুটি যেন অত্যন্ত সযত্বে কোন দূর 
দিনকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। মানুষটি স্বাধীনচেতা; যতক্ষণ কথা 
হ'লো ততক্ষণই কেবল ম্বীধীনতার কথ উল্লেখ করেছেন বারে-বারে 
তবে কি তিনি কোনো! পরাধীন দেশের মানুষ ? কোন দেশের মানুষ 
তিনি আসলে? কেন তিনি পৃথিবীকে এমন দ্বণা করেন? কেন এই 
মানবজাতি সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা ও ঘ্বণার শেষ নেই? কেন তার গলার 
স্বর মাঝেমাঝে অমন তীব্র ও ভীষণ হয়ে ওঠে? 

কতক্ষণ ধ'রে যে এ-সব কথা ভাবছিলুম বলতে পারবে। না। হুঠা 
অন্তমনস্কভাবে চোখ গিয়ে পড়লো টেবিলের উপরকার মস্ত ভূগোলক- 
টার উপর। তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে আঙুল রেখে দেখলুম 
আমরা কোনখানে রয়েছি__ কোনখানে ওই দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখা 
পরস্পরকে ছেদ করেছে। 

ডাঙায় যেমন নদী থাকে, তেমনি থাকে সিম্ধুতলেও। তাঁপমাত্র। 
আর বর্ণলেপের তারতম্য থেকেই এই বিশেষ শ্রেতগুলোকে শনাক্ত 
করতে হয় ! এদের ভিতর সবচেয়ে বিখ্যাত হু'লো গালফ গ্রীম। এই 
শ্োত ধরেই আমরা এখন ছুটে চলেছি । নিপ্লনীর। এই সিন্ধু-নদীকে 
বলে কুরো-শিভে। অর্থাৎ কালো নদী । বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে এই 
স্রোত মালাকা প্রণালী অতিক্রম ক'রে এশিয়ার উপকূল ধ'রে এগোতে- 
এগোতে একেবারে উত্তর-প্রশাস্ত মহাসাগরে এসে পড়ে । এই সামুদ্রিক 
মোতটির রঙ এত গাঢ়-নীল ষে প্রায় কালো বলেই বোধ হয়। আর 
এই শ্রোত ষে শুধু কালো তা-ই নয়, বেশ উ্ণও বটে। তূগোলকটির 


ই 


উপর জাঙল রেখে এই কালো! নদীর গতিপথ দেখছি, এমন সময়ে ছয়ে 
চিকলে৷ নেড আর কোনসাইল। 

সংগ্রহশালাটি দেখেই ছুজনে বিস্ময়ে হতবাক । কিন্তু নেড জবা 
ডাকাবুকে! একরোখা-লোক ; তা-দেখে সহজে ভুলবে কেন? কী ক'রে 
এই 'নটিলাস নামক জেলখানা থেকে পালানো যায়, সেই চিন্তাই তখন 
তার কাছে একমাত্র । কথাবাভার মধ্যেও বারে-বারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে 
'সেই প্রসঙ্গই উত্ধাপন করছে । 

এমন সময় হঠাৎ সব অন্ধকার হ'য়ে গেলে।। নেড ল্যাণ্ড কী-একটা। 
কথ। বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ এই গভীর অন্ধকার নেমে এলো ব'লে 
তার মুখের কথ। মুখেই র'য়ে গেলো । কী যে করবো কিছুই বুঝতে পার- 
ছিলুম না। এই অন্ধকার কি কোনো ভীষণ অমঙ্গলের সংকেত, না কি 
, “নটিলাস-এর যাত্রার সুচনা-_-তা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিলো না। 
শুধু একট ঘড়ঘড়ে শব্দ ছাড়া আর-কোনো সাড়াঁশব' নেই। নেড ল্যাণ্ড 
ওধু বলে, “এবার সব শেষ ! 

আচমকা সেলুনের ছু-পাশে ছুটি আয়তাকার কাচের মধ্য দিয়ে উজ্জল 
আলে! দেখ! দিলো। অমনি সিদ্ুতল ঝলমল হ'য়ে উঠলো, ওই পুরু 
কাচ ছাড়া আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের আর-কোনো ব্যবধান রইলো না । 

এই কাচের ওপাশে যে-অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠলো, তা কোনোদিনই 
ভোলবার নয়। প্রকৃতির হাতে-গড়া এক বিপুল জলাধারে আলে এসে 
পড়লো, আর উদ্ঘাটিত ক'রে দিলে! এক বিশ্ায়কর দৃশ্ট, যেখানে প্রাণের 
স্রোত বয়ে চলেছে অধিশ্রাম, যেখানে সবুজ শ্টাওলার কাকে-কাকে 
্বচ্ছন্দ ও হ্বাধীন মাছের! খেল! ক'রে বেড়াচ্ছে--কত বিভিন্ন জাতের, 
বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন আকারের মাছ! আলোর রেখা যেন তাদের টান 
দিয়েছিলো ! তাই আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে এসেছিলো অগ্ুস্ভি মাছের ঝাফ। 
যেন ফোনে তৃতীয় নয়ন চোখের সামনে থেকে কোন-এক বিদ্রী পর্দা 
তুলে দিয়ে আশ্চর্ধকে উন্মোচন ক'রে দিলে । আমি যখন মুগ্ধ কিছ্য়ে 
এই আশ্চর্য দৃষ্তে তন্ময় হ'য়ে আছি, নেভ কিন্তু ভখন এই মংন্তকুলের 


মধ্যে কোনটা! সখা এবং কোনটণ অথান্ত তা-ই নিয়ে অহাপমন্তায় 
পড়েছে। 

প্রায় ছু-ঘণ্টা ধরে এই আশ্চর্য মংস্তবাহিনীকে দেখে গেলুম আমি । 
চেনা-অচেনা! মাছের বাহিনী “নটিলাস'-এর আলোর রেখা ধরে ছুটে 
এলো তার পিছন-পিছন : ম্যাকারেল, স্যালাম্যাগডার, সারমূলেট, সি্ধু- 
সাপ কত কি! তারপর হঠাৎ সেই পুরু কাচের জানল! বন্ধ হ'য়ে 
গেলো, আর সেলুনের মধ্যে উজ্দ্রল আলো জ'লে উঠলো! । সে-অপরূপ 
দৃশ্ট হারিয়ে গেলো মুহূর্তে । কিন্তু অনেক পরেও আমার ঘ্বমের মধ্যে 
স্বপ্নে হানা দিলে! সেই সব উজ্জল মস্থণ বিকট-স্ুন্দর মংম্যবাছিনী--- 
সমুদ্রের সেই স্পন্দমান বাসিন্দারা, 'নটিলাস'-এর কাচের জানলা ছুটি 
কোনো তৃতীয়-নয়নের মতে হ'য়ে আমার সামনে যাদের চাঞ্চল্য স্পন্দন 
ও খেল! উদ্মোচিত ক'রে দিয়েছিলো! | 


৯ 


সিদ্ধুতলের দৃগ্ঝা 


পর-পর সাতদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো! পাত্তাই পাওয়া গেলে না। 
একবারও তীর সঙ্গে দেখা হ'লো। না৷ আমাদের, কোনো! কথ। হলো নাঃ 
একা-একা ঘ্বুরে বেড়ালুম তীর গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় ;$ আর 
'নটিলাস+ ছুটে চললে! সেই সিন্ধৃতলের চঞ্চল স্রোতের মধ্য দিয়ে তার 
নিধিষ্ট পথ ধরে। 

ক্যাপ্টেন নেমোর কোনে! দেখ। না-পেয়ে নেড আর কোনসাইল বেশ 
বিচলিত হয়ে পড়লো । তাহ'লে এই আশ্চর্য মানুষটি হঠাৎ অনুস্থ হ'য়ে 
পড়েছেন? না কি আমাদের সম্বন্ধে তার মত আর সিদ্ধান্ত পরিবতিত 
হয়েছে ? আমার মনে হ'লো হঠাৎ আড়ালে চ'লে যাওয়াটাও বুঝি ভার 
রহম্তময় স্বভাবের এঁকটা বিশেষ দিক- নিজের চারপাশে কোনো দেয়াল 


৫, 


ভুলে দিতেই ভিনি বুঝি জাঁলোবাসেন। জানি দা কেন পাই মাটি 
আমার সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়িয়ে দিয়েছেন । 

হঠাৎ যোলোই নভেম্বর আমার কামরায় টেবিলের উপর তার একটি 
চিরকুট পেলুম। অনেকটা আলেমান হর়ফের ধরনে লেখ! চিঠিটা, গথিক- 
ভঙ্গি হত্তলিপি। চিরকুটে লেখা : 

অধ্যাপক আরোনা সমীপেষু, 'নটিলাস' জাহাজ । 

ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের জঙ্গলে আগামী কাল প্রাতঃকালে ক্যাপ্টেন 
নেমে! শিকারে যাবেন ব'লে স্থির করেছেন। এই মৃগয়ায় তিনি অধ্যাপক 
আরোন! ও তার সঙ্গীদের সাহচর্ধ পেলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ 
করবেন।' 

নেড আর কোনসাইল তো। এই আমন্ত্রণ পেয়ে উল্ললিত হ'য়ে উঠলো। 
অনেকদিন পরে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়া যাবে--এট! ফি কম 
আনন্দের কথা! 

কিন্ত তাদের এই আনন্দ পরের দিনই মিলিয়ে গেলো, যখন পরদিন 
সকালে ছোটোৌহাজরির সময় খাবার-টেবিলে ক্যাপ্তেন নেমোর সঙ্গে দেখা 
হ'লো। তখন স্পষ্ট ক'রে জানা গেলো, আমরা ক্রেসপো আইল্যাণ্ডে 
যাচ্ছি বটে, কিন্তু ত। দ্বীপের উপরে নয়, নিচে, জলের তলায়। সিদ্ধু- 
তলের সেই সুন্দরবনের অধীশ্বর ক্যাপ্তেন নেমো; সেখানেই আমরা 
বন্দুক নিয়ে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরোবে ! 

জলের তলায়? পায়ে হেঁটে শিকার? বন্দুক নিয়ে? আমার 
বিন্ময় অক্ষুট কতগুলি কথায় মুখর হ'য়ে উঠলো! । 

প্রফেসর, আপনি ভাবছেন যে লোকটা বুঝি পাগল, তাই না? তা 
যঙ্দি ভেবে থাকেন তাহ'লে আপাঁন আমার সম্বন্ধে ভুল ভেবেছেন। আমার, 
মতো! আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে জলের তলাতেও মানুষ বেঁচে থাকতে 
পারে, যদি সে নিজের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্থাসের জন্ত যথে্ট পরিমাণ ছাওয়! 
নিয়ে ষেতে পারে । আমাদের জঙ্গে প্রচুর হাওয়া! খাকবে-_-সিলিগারের 
মধ্যে সংনমিত বাতাস নিয়ে যাবো আমরা | রাসায়নিক প্রক্রিয়ার, 


৬১৯২ 


এই বাতাস তৈরি ধবে, একটা বিগেষ ধরনের ছাকনি বিয়ে ছেকে এই 
ঘন বাতাসকেই গঁজকা কর! হবে, এবং তাই আনার নাকে পৌঁছোঁবে। 
মাথাটা ঢাকা খাবে ভূবুরিদের মতো পিতলের বডূল শিরন্ত্রাণে। এই 
বন্দোবন্তে অন্তত ন-দশ ঘণ্ট। বাতাঁস সরবরাহ করা যাবে । 

পকিন্ত জলের তলায় আপনি দেখতে পাবেন কী ক'রে ? 

«কেন? কোমরবন্ধে বৈদ্যুতিক মশাল বাঁধা থাকবে । 

“আর বন্দুক ? জলের তলায় বন্দুক কাজে লাগবে কী ক'রে? 

প্রফেসর, এ সাধারণ বন্দুক নয় ! সংনমিত বাতাসের চাপে এর গুলি 
ছুটে চলে-_গুলিগুলে! সব বৈছ্যতিক । শিকারেব গায়ে লাগলেই বোমার 
মতো! ফেটে যায়। একেকটা বন্দুকে এরকম দশট। ক'রে গুলি থাকে । 

ছোটোহাজরি শেষ ক'রে আমরা ডুবুরি-পোশাকের ঘরে গেলুম। 
ঘরটা ইঞ্রিনঘরের পিছনে । সেখানে দেয়ালে গোটা বারো পোশাক 
ঝুলছে । এই ডুবুরি-পোশাকের পরিকল্পনা ধিনি করেছেন, তার স্মজনী- 
প্রতিভার তারিফ না-ক'রে পারা যায় না । তামার পাতার উপর খুব পুরু 
রবারের প্রলেপ লাগানো এই পোশাকের আগাগোড়া কোথাও শেলাই 
নেই । পা ছুটো ক্রমশ সরু হ'য়ে নেমে এসেছে শিশে-দিয়ে-ভারি-করা 
পুরু ছুটো৷ জুতোর মধ্যে; হাতের দস্তানাও ওইভাবেই পরতে হয়। 
ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরদের সাহায্যে কোনোরকমে এই মস্ত ভারি 
পোশাক পর! গেলো । তারপব পিতলের শিরন্ত্রাণ আটার পাল! : 
পিতলের কলারের সঙ্গে স্কু দিয়ে ওই ভারি শিরন্ত্রাণ এটে দেয়! হ'লে!। 
শিরন্ত্রাণের মধ্যে তিনটে পুরু কাচের জানল রয়েছে, যাতে আশেপাশে 
বা! সামনে তাকাতে কোনো অসুবিধে নাহয় । নিশ্বেস নিতেও কোনো- 
রফম কষ্ট হ'লে। না । তারপরে আমর! এক অন্কুত ধরনের বন্দুক কাধে 
ঝুলিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিলুম । 

পোশাকটা এতই ভারি যে নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতাই ছিলো 
না। আমাদের ওর! ঠেলেঠুলে পাশের ছোট্ট কোঠাটায় ঢুকিয়ে 
দিলে ; ক্যাপ্টেন নেমোও আরেকজন ডুূবুরি-পোশাক পর! অনুচর নিষ্সে 


আমাদের সঙ্গে এলেন । তারপর ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে গেলো । সঙ্নে-সঙজ্গে 
শেশে! ক'রে একটা শব উঠলো অন্ধকারে ? অনুভব বরলুম যে 
পায়ের তল! থেকে একটা ঠাণ্ডা শ্রোত উপরে উঠে আসছে । যুধাতে 
পারলুম, ছোট্ট কোঠাটিতে জল ঢুকছে; দেখতে-দেখতে ঘরট1। জলে 
ভ'রে গেলো। তারপরেই খুঙ্গে গেলে! একট ভারি টাকনার মতো 
দরজা । উজ্জল সবুজ আলে! জ'লে উঠলো! পাশে । পরক্ষণেই ডুবো" 
জাহাজের ভিতর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে সমুদ্রের তলায় এসে 
নামলুম। 

ক্যাপ্টেন নেমোই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। মাঝখানে 
রইলুম আমি আর কোনসাইল_-সকলের পিছনে রইলো ক্যাপ্টেন 
নেমোর সেই অন্ুচর । নীলচে আলোয় একশো ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা 
যায়। তারপরেই নীল কুয়াশায় সব ঢাক! পড়ে আছে। এত ভারি 
পোশাক প'রে জলের নিচে হাটতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছিলো না, বরং 
বেশ হালকা লাগছিলো-_-আর কেমন যেন নতুন-এক মজার অনুভূতি 
হুচ্ছিলে!। বেলা তখন দশটা হবে। হর্যের আলো জলের মধ্যে 
প্রতিসরিত হয়ে মম্চণ বালির উপর থেকে ঠিকরে পড়ছিলে! ৷ তারও 
কিছুক্ষণ পরে ভুর্যকিরণ টেরচাভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করলো- আর 
তেফল। কাচের মধ্য থেকে যেমন সাত রঙে ভেঙে আলো বিচ্ছুরিত হয় 
তেমনিভাবে বর্ণালির মতোই তা৷ সাত রঙে ভেঙে গেলো । এর সেই সাত 
রঙের লিগ্ধ নুধম! সিদ্কৃতলের এই আশ্চর্য জগতে যেন কোনো অপূর্ব 
ব্বপ্রলোক হরি করে গেলো । কত বিচিত্র উদ্ভিদ, গুল্ম, কঠিন আশে 
টাকা প্রাদী--যেন বর্াবৃত, আর কত অগ্ুস্তি ধরনের মাছ যে চোখে 
পড়লো, তার কোনে ইয়ন্ত। নেই ! সেই নীল আলো-অন্ধকারের মধ, 
'নটিলাসকে ধীরে-ধীরে অন্দেক পিছনে ফেলে আমরা স্বপ্নের মতো 
সুন্দর এক অস্পষ্ট দেশে অনেক-বাও জলের তলায় এগিয়ে গেলুম, 
যেখানে শ্টাওলা-শামুক-হথাড়ের পাকে-পাকে আশ্চর্য ও এঁখধময় সিন্ধু- 
রূপাস্তরে কালক্রমে সমস্ত কিছুই বদলে বায় । 
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বেলা! একটা! নাগাদ ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করা 
গেলো । সিস্কৃতলের সেই আশ্চর্য জরণ্যের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে 
আছে কে জানে। মস্ত গাছপালার মতো বিরাট-বিরাট উদ্ভিদ সোজা 
উঠে গেছে উপরে ; ছোটখাটো গুল্ম থেকে শুরু ক'রে গাছের ডাল- 
পালারও এই উত্ধ্বমুখ বৃদ্ধি সত্যি লক্ষ্য করার মতো৷। ডাগ্ডার উপরে 
জঙ্গলে যেমন কত জানা-অজান! ফুল পাপড়ি ছড়িয়ে দেয় তেমনি ফুটে 
উঠেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-আযানিমৌন- পাপড়ির মতে! ছড়িয়ে-পড়। 
ডালেপালায় যেমন গুঞ্জন ক'রে খেলা করে পাখিরা, তেমাঁন সেখানে 
খেলা করছে নানা রঙের চঞ্চল মাছেরা। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশে 
বিশ্রাম করার জন্য সেখানেই আমরা বসে পড়লুম । কখন যে ক্লান্তির 
মধ্যে তন্দ্রা নেমে এসেছিলো৷ জানি না; ঘ্বুম ভাঙতেই দেখি আমার 
সামনেই ক্যাপ্টেন নেমে! টান হয়ে দীড়িয়ে আছেন। 

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়েই চোখে পড়লো! প্রথমে | দেখি, এক গজ 
উচু একটি অতিকায় সামুদ্রিক মাকড়শা গনগনে চোখে রাজ্যের ক্রেরতা 
নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওৎ পেতে থাকার ভঙ্গি ডাঙার 
ছিংশ্র প্রাণীদের মতোই-_এই মৃতিমান বিভীষিকাটি যে মুহুর্তে প্রচণ্ডভাবে 
আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা বুঝতে আমার মোটেই দেরি 
হলো না-_আর তাতেই আমার চটক। ভেঙে গেলে | ধড়মড় ক'রে উঠে 
দাড়ালুম । কোনসাইল আর ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরটিও তক্ষুনি উঠে 
দাঁড়ালে । ক্যাপ্টেন নেমোর ইঙ্গিতে তার অন্ুচরটি তার বন্দুকের কুঁদে। 
দিয়ে এক বিষম আঘাত হানলে এই অষ্টভূজ মাকড়শাটিকে, বাস, 
পরমুহুর্তেই সেই দানবিক কীটটার আট বাহু কিলবিল ক'রে কুগুলী 
পাকিয়ে গেলে! যন্ত্রণায়-_-প্রচগ্ডভাবে ছটফট করতে লাগলো সে। 

আবার এগিয়ে চললুম আমরা । ক্রমশ ঢালু হ'য়ে নেমে যাচ্ছে' 
সিচ্কুতলের জমি। সেই গাঢ়-নীল কুয়াশাও ক্রমশ সব-কিছু ঢেকে 
ফেলেছে । এখানে এসেই ক্যাপ্টেন নেমো৷ বৈছ্যাতিক লগ্ঠন জ্বালিয়ে 
দিলেন। বল্পমের মতো আলোর ফলা অন্ধকারকে আক্রমণ ক'রে হঠিয়ে 
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দিলে। তারপরেই সামনে তাকিয়ে দেখি গ্র্যানিট পাথরের খাড়া! দেয়াল। 
বোবা গেলো, ফ্রেসপো। আইঙ্যাণ্ডের তলায় আসা গেছে। 

ক্যাপ্টেন নেমো থমকে গড়িয়ে পড়লেন । এটাই ঠার রাজ্যের 
সীমা--তারপরেই প্রবলকঠিন ভাঙা । এবার ফিরে যেতে হয় । ফেরার 
সময় নেমো আমাদের অন্ত পথে নিয়ে এলেন। বেশ খাঁনিকট। চড়াই 
বেয়ে ওঠবার পর হঠাৎ একটি সামুদ্রিক শ্টাওলার ঝোপ লক্ষ্য ক'রে 
বন্দুক ছু'ড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো৷। অমনি ছটফট করতে-করতে একটি 
সিদ্ধুভেদড় ছিটকে পড়লো! | লম্বায় প্রায় পাঁচফুট হবে এই সিন্ধু- 
ভোদড়, রূপোলি আর বাদামী রঙের চামড়াটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান 
হবে-_বোধ করি সেই জগ্ভেই মর! ভে"দড়টিকে নেমোর অন্চরটি কাধের 
উপর ঝুলিয়ে নিলে । 

ক্রমে আবার বালির রাজ্যে চলে এলুম। জল এখানে এতই কম 
যে মাঝে-মাঝে আমাদের উল্টো-প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিলে। জলের উপরে । 
দূরে 'নটিলাস'-এর আলো! বাপশাভাবে দেখা যাচ্ছে । “নটিলাস'কে দেখে 
তাড়াতাড়ি এগোতে যাবোঃ অমনি এক ধাক্কায় নেমো আমাকে 
গুলারাশির উপরে ফেলে দিলেন । তার সঙ্গীটিও কোনসাইলকে তেমনি 
জোর ক'রে ওই ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিলে । হঠাৎ এই আক্রমণের 
কারখ কী, তা বোঝবার আগেই দেখি ক্যাপ্টেন নেমোৌও মাথা নিচু ক'রে 
আমার পাশে শুয়ে পড়েছেন । তার সঙ্গীটিও তা-ই করলে। 

তারপরেই যা চোখে পড়লে তাতে আমার বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে 
গেলে! | দেখি ছুটো প্রকাণ্ড আকৃতির হাঙর মাথার উপর দিয়ে মস্থর- 
ভাবে ভেসে যাচ্ছে । জলের এই নেকড়ে ছুটির সামনের দিক থেকে 
ফসফরাসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলে! বলে চিনতে মোটেই অস্থবিধে 
হয় না। হার! স্বচ্ছ স্ষ্টিকের "মতো চোখ, বিকট মুখে সারি-সারি 
প্রেবজ-ভীমণ দাত, আর রুপোর মতো পেট নিচে থেকে স্পষ্ট দেখ! 
গেলো । প্রায় ছুয়ে গেলে! তারা আমাদের, তবু যে দেখতে পেলো ন! 
এটা আমাদেরও পরম সৌভাগ্য । নাহলে এই ভীষণ সিন্ধু-নেকড়ের 


সঙ্জে যুদ্ধে কী ফলাফল হ'তে! কে জানে । 
আধ ঘণ্টা পরে 'নটিলান'-এ পৌছোলুম | বাইরের ঢাকনাট! তখনো 
খোলা; ভিতরে ঢোকার পর চাকনাট! বন্ধ ক'রে ক্যাপ্টেন নেমো। একটা 
বোতাম টিপে দিলেন। আস্তে-আস্তে ঘরের জল নেমে গেলে! । 
ডুবুরি-পোশাক খুলে রেখে যখন নিজের কামরার দিকে এগ্োচ্ছি, 
তখন অবসাদে আমার সবাঙ্গ ভারি হ'য়ে এসেছে। 


১০ 
লিদ্ুষে।ল 


পরের দিন সকালে জেগে উঠতেই দেখি শরীরটা বেশ হালক1 আর বর- 
ঝরে লাগছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলুম ! 
স্বচ্ছ সুন্দর আবহাওয়া, দিগন্তে কোনে! জাহাজের চিহ্ন পর্যস্ত নেই। 
ফেনিল নীল জলের উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। শাস্ত 
সমুদ্রের মধ্যে কোন অনন্ত ছন্দে টেউ উঠছে আর পড়ছে, খানিকক্ষণ 
পরেই যে-ছন্দ রক্ষের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয়। 

সমুদ্রের এই নেশী-ধরাঁনে! ছন্দ যেন আমার বুকের মধ্যেই ঢেউ তুলে 
দিলে। সমুদ্রের এই অনন্ত কলরোল শুনছি কান পেতে, এমন সময় 
ক্যাপ্টেন নেমে এসে দেখা! দিলেন । আমার উপস্থিতি তার চোখেই 
পড়লে। না। সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ক'রে কী-এক ছুর্বোধ ভাষায় তিনি 
কতগুলো! নির্দেশ দিলেন । 

ডেকের চারধারে আগের রাতে জাল পেতে রাখ! ছিলে সকালে 
তাতে অনেক মাছ ধরা পড়েছে । বিশজন নাবিক উঠে এসে সেগুলি 
তুলে নিতে লাগলে! । এই নাবিকদের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতের লোকই 
বোধ করি আছে । আইরিশ, ফরাশি, সাত, গ্রীক ইয়োরোপের প্রায় 
সব দেশের লোকই দেখতে পেলুম আমি । কিন্তু তার! সবাই কথ বলে 


তগী 


সেই ছুর্বোধ বিদঘুটে ভাষায়, যার একবর্ণও আমি বুঝি না; আর তার 
ফলে এদের জাতিগত পরিচয়ও বুঝে-ওঠ যুশকিল। নাবিকরা কেউ 
আমাকে যেন লক্ষই করলে না, সবাই নিজেদের কাজেই ব্যস্ত হে 
রইলো! । 

'নটিলান' একটান। দক্ষিণ-পুব দিকে ছুটে চলেছে । পয়ল! ডিসেম্বর 
আমর! বিষুবরেখা পেরিয়ে এলুম | মাঝে-মাঝে কেবল প্রশান্ত মহা- 
সাগরের অরপ্াময় অজ্ঞাত দ্বীপ ছাড়া আর কোনে! চেনাঅচেনার 
ভূধণ্ডই কখনো চোখে পড়ে না। সমুদ্র এখানে চোরা পাহাড়ে বিপজ্জনক 
জলের তলায় কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যে দেখা! গেলে, তার সংখ্যা 
নেই। কামানে-বন্দুকে শ্যাওলা গজিয়েছে ; জাহাজের কামরায় কীকড়ার 
রাজত্ব, পাটাতনের খোলে হাঙর ঘুরে বেড়ায় | দক্ষিণ সমুদ্রের রক্তলাল 
প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে আসার সময় দেখতে পেলুম অনেক বছর আগে 
ডুবে-যাওয়। বু জাহাজের ধ্বংসাবশেষ । কাঠের খোল আর পাটাতন 
প'চে গিয়েছে, জীর্ণ ও নরম হ'য়ে আছে তারা । মাঝে-মাঝে ওই সব 
জাহাজের উদ্দেশ্টে 'নটিলাস'-এর বাহিনী বেরোয় ; জীর্ণ জাহাজের মধ্য 
থেকে যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে জাহাজে 
তোলে। 

শেষকালে প্রবাল সমুদ্রও পেরিয়ে গেলে 'নটিলাস' । আমার এখন 
আর ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে বেশি দেখ! হয় না । মাবে-মাঝে আসেন 
তিনি, অল্লক্ষণ কথাবা্ত? হয়, তারপরেই আবার তিনি “নটিলাস'-এর 
পরিচালনায় বাস্ত হ'য়ে চ'লে যান। একদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কাছ 
থেকে শোনা গেলো, অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মধ্যকার টোরেজ 
প্রণালী দিয়ে আবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়বো । এখানে 
চোরা পাহাড়ের সংখ্যা এত বেশি যে যে-কোনো মুহুর্তে বিষম-কোনে। 
ছুর্ঘটনা ঘ'টে ঘেতে পারে। নিজের হাতে “নটিলাস' চালাবার ভার 
নিলেন ক্যাপ্টেন নেমো'। “নটিলাস” জলের উপর ভেসে উঠলো । যেন 
তিনি ইন্রজাল জানেন, এমনিভাবে ভোবাজির মতো চোরা পাহাড়ের 


উট 


বিপরসংকুল রঙ্রপথথ দিয়ে অত বড়ো। ডুযোজাহাজটিকে সন্ভর্পখে পার 
কয়ে নিম্নে যেতে লাগজেন তিনি । একটা দ্বীপের কাছ দিযে যাবার 
সময় হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক! লাগলো, আমি ছিটকে পড়ে 
গেল্সুম ডেকের একপাশে । 

আসলে চোর! পাহাড়ে ধাক। খেয়েছিলে। 'নটিলাস? ; পাহাড়ের 
খাঁজে আটকে গিয়েছে ওই ধাক্কায় । এমনিতে কোনো! বিপদ হয় নি, তবে 
পুরে! ভরা-জোয়ারের সময় ছাড়া এই খাঁজ থেকে উদ্ধার পাবার কোনে! 
সম্ভাবনা নেই। পাঁচদিন পরে পূর্ণিম ; তখন জোয়ারের জলে 'নটিলাস' 
ভেসে উঠবে। ততদিন এখানে অপেক্ষ। করা ছাড়! আর-কোনো উপায় 
নেই। 

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখ! হ'লে জিগেস করেছিলুম, “কোনো 
ছূর্ঘটন! ঘটেছে বুঝি ? 

“না, দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা-_, 

“এমন ঘটনা যে আপনাকে তার ফলে ভাঙায় আশ্রয় নিতে হবে ? 

অন্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 
তারপর আস্তে বললেন, « “নটিলাসগকে আপনি এখনো চেনেন নি, 
প্রফেসর । 

তক্ষুনি আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে ফেললুম। “নেড আর 
কোনসাইলের বড়ে। ইচ্ছে এই ক-টা দিন জাহাজে নাথেকে সামনের 
স্বীপটায় ঘুরে আসে । কত দিন ডাডায় পা দেয় নি ওরা । আপনার 
কোনো আপত্তি আছে কি? 

আসলে প্রবল আপত্বিরই প্রত্যাশ। করছিলুম আমি 1 কিন্তু আমাকে 
অবাক ক'রে দিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, “নিশ্চয়ই না। ইচ্ছে করলে 
আপনিও যেতে পারেন, মসিয় আরোনা ।' ূ 

পরের দিন 'নটিলাস'-এর কুলুঙ্জি থেকে নৌকে! নামানে। হ'লে! । 
আটটার সময় বন্ুকে-কুডুলে সজ্জিত হ'য়ে রওন! হলুম আমরা । নেড 
হাল ধ'রে বসলো, আমি আর কোনসহিল প্রাণপণে ধীড় টানলুষ। 


তীজ 


নেড ল্যা্ডের ফুতিয় আর শেষ নেই। এতদিনে ওই জেলখান। থেকে 
সে মুক্তি পেয়েছে, আর-কোনোদিন সেখানে ফিরে যাবার মতঙ্গব তার 
নেই। 

জিলবোয়। দ্বীপের বালিতে 'নটিলাস'-এর নৌকো গিয়ে যখন 
ঠেকলো) তখন সাড়ে-আটটা বাজে ! 


ঠ 


জিলবোকার জংলির। 


সত্যি বলতে, ভাঙায় পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন অন্কৃত একটা মুক্তির 
আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো। আমার মধ্যে । আসলে “নটিলাস'-এ ঘে কখনো 
কষ্টে ছিলুম তা নয়_-বরং কোনে! রকম অস্থাচ্ছন্দ্যেরই অবকাশ ছিলে! 
না সেখানে । যখনই যা চাই, তৎক্ষণাৎ তা। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় । 
এমনকি ক্যাপ্টেন নেমোর বিরাট গ্রন্থাগারে আমার পড়াশোনার কোনে! 
অন্ুবিধে হ'তো না। উপরস্ত “নটিলাস'-এর কাচের জানলা দিয়ে এই 
আশ্চর্ধ সিঙ্কৃতলের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার, পৃথিবীর অস্য-কোনো৷ 
বিজ্ঞান-সাধকের যে-সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু সব সত্বেও শক্ত মাটিতে 
প1 দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারছিলুম আসলে আমর! ডাঙারই জীব 
_-সম্পূর্ণভাবে পারিপাস্থিকের ক্রীতদাস । অথচ আমর মাত্র ছ-মাস ধ'রে 
“নটিলাস'-এর যাত্রী হিশেবে সিম্কৃতলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

আমাদের অভিযান ভাই আনন্দে ও উৎসাহে ভ'রে গেলো । নেডের 
কৃতি আর উৎসাহের তো! আর শেষ নেই । তার নাকি মাছ খেয়ে-খেয়ে 
অরুচি ধরে গেছে; ডাঙার জগতের পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ না-কর৷ 
অবধি তার মুখে নাকি আর-কখনোই রুচি ফিরবে না। তাই টো-টো 
ক'রে বনেজক্গলে ঘুরে বেড়ালুম আমর! শিকারের উদ্দেশ্তে। রাত্রে 
সমুজ্ের তীব্বে বসে মাংস পুড়িয়ে আর চেনা-অচেন হুম্বাহছু ফলে 
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আমাদের নৈশভোজ সাঙ্গ হ'লো।। কাছেই আমাদের নৌকে। বাঁধা ; 
একটু দূরে 'নটিলাদ কোনে মস্ত পাথরের মতো সমুদ্রের উপর স্থির 
দাড়িয়ে আছে। 

নেড ল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ফুতি আমাদের নৈশভোজকে আরো চঞ্চল ও 
আনন্দময় ক'রে তুললো । তার তৃণ্চি এইখানেই সবচেষে বেশি যে 
* “নটিলাস*-এর নরাধমেরা” কিছুতেই এই উপাদেয় খান্তের আন্বাদ 
পাচ্ছে না। 

দ্বিতীয় দিনও সন্ধ্যার পরে দ্বীপের উপকূলে আমাদের নৈশভোজ 
সাঙ্গ হ'লো। আর খেতে-খেতে এই প্রথম আমি কোনসাইলের মুখে 
তার গোপন ইচ্ছার প্রকাশ শুনতে পেলুম, “আহা ! আজ সন্ধ্যায় যদি 
ওই “নটিলাস”-এ ফিরতে না-হ'তো ! 

“যদি কোনোদিনই না-ফিরি', নেড ল্যাণ্ড যোগ ক'রে দিলে । কিন্তু 
তার কথা শেষ হবার আগেই আচম্থিতে আমাদের পায়ের কাছে একটা 
মস্ত পার্থর এসে পড়লে । 

সচমকে জঙ্গলের দিকে তাকালুম আমর! । 

“আকাশ থেকে তো৷ আর পাথর পড়ে না', কোনসাইল বললে, “অন্তত 
উক্কা না-হ'লে । ব'লে কোনসাইল তার হাতের পায়রার ঠ্যাংটায় কামড় 
বলাতে যাবে, এমন সময় দ্বিতীয় আরেকটা পাথর এসে পড়ঙ্গ-- 
পড়লো! ঠিক তার হাতেই, এবং পায়রার ঠ্যংটা তার হাত থেকে খ'শে 
পড়ে গেলো । 

তিনজনেই উঠে দাড়িয়ে বন্দুক তুলে ধরলুম ; কেউ কোনো আক্রমণ 
করলে তাকে সমুচিত উত্তর দিতে হবে। 

বদরের কাণ্ড নয় তো! ? নেড ল্যাগ্ড জিগেস করলো । 

'বনমানুষই বটে) কোনসাইল বললে, “তবে তাদের জংলি বঙ্গ 
হয় । 

“নৌকোয়-_শিগগির নৌকোয় চলো 1 ক'লেই দৌড়োতে লাগলুম 
আমি। এ-সব ছীপে যে চতুষ্পদ শ্বাপদের চেয়ে ছিপদ নরখাদকের ভয় 
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বেশি, ছা আমার জান ছিলো! । 

তৎক্ষণাৎ গাছপালার আড়াল থেকে তীরধন্থুক নিয়ে জনাকুড়ি 
জংলির আবির্ভাব ঘটলো । আমরা যেখানে বসে নৈশ ভোজ সারছিলুম, 
নৌকোটা সেখান থেকে প্রায় বাট ফিট দূরে বাধ! ছিলে!। উত্ধ্বশ্বাসে 
ছুটলুম আমরা নৌকো লক্ষ্য ক'রে। নেড কিন্তু এই বিষম বিপদের 
মধোও তার ফঙ্গমূল আর মাংসের সংগ্রহ আনতে ভূললে! না। আরো 
কয়েকটা টিল এসে পড়লো! আশেপাশে । ঝপাঝপ ক'রে দ্রাড টেনে 
কিছুক্ষণের মধোই আমরা 'নটিঙ্গাস'-এ পৌঁছে গেলুম । 

'নটিলাস-এ পৌঁছেই আমি সেলুনের দিকে ছুটলুম। কারণ অর্গ্যা- 
নের প্রবগ-গল্ভীর স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে ক্যাপ্টেন নেমো। সেলুনে 
বসে অর্গ্যান বাজাচ্ছেন। 

ক্যাপ্টেন, উত্তেজিতভাবে ডাক দিলুম আমি । 

নুরের মধো ডুবে আছেন যেন তিনি, আমার কথ! তার কাঁনেই 
পৌছোলেো। না। তার হাত ধ'রে আবারও আমি বলল্গুম, “ক্যাপ্টেন 
নেমো !, 

যেন ছন্দ কেটে গেলো ; কেপে উঠে ফিরে ভাকালেন নেমো। “ও, 
আপনি ! তা শিকার কেমন লাগলো ? উদ্ভিদবিষ্ভার কোনো নতুন তথ্য 
যোগাড় হ'লে? 

সা, ক্যাপ্টেন । কিন্তু হুর্ভাগ্যবশত আমরা একদল ছিপদকে সঙ্গে 
নিয়ে এসেছি, বংশপরম্পরায় যাদের বেশ বিপজ্জনক বলে খ্যাতি 
আছে। 

“তা সেই দ্বিপদগ্খলে! কী ? 

'জংলি!, 
 ক্জংজি ? ক্যাপ্টেন 'নেমোর কথন্বর ব্যঙ্গে ভ'রে গেলো, “পৃথিবীর 
এক জ্বায়গায় পা দিয়ে বর্বর জংলি দেখে আপনি অবাক হচ্ছেন, প্রফেসর? 
একটা জায়গার নাম করুণ তো যেখানে বর্ধরদের বাস নেই ? আর 
তাছাড়া আপনি যাদের বর্বর জংলি বলেন তারা কি অন্ত-কারো চেয়ে 
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কোনো অংশে নিকৃষ্ট ? 

কিন্তু ক্যাপ্টেন 

'জংজিরা কোথায় নেই, প্রফেসর ? আমার কথা যদি ধয়েন, ম সিয়, 
তো! জানাই : আমি এই বর্ধরদের পৃথিবীর সর্বত্র দেখেছি ।" 

“ত1 আপনি যদি “নটিলাস”-এর মধ্যে তাদের না-দেখতে চান তো! 
আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো! ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় ।” 

“সে-সম্বদন্ধে আপনাকে ভাবতে হবে না, প্রফেসর । এতে উদ্বিগ্ন হবার 
কিছু নেই।, 

“কিন্তু ওবা যে সংখ্যায় অগুস্তি। 

“কতজনকে দেখেছেন আপনি ?' 

“অন্তত একশো! তো হবেই |, 

“ম'সিয় আরোনা, ক্যাপ্টেন নেমো। আবার অর্গ্যানের চাবিতে হাত 
দিলেন, “যদি পাপুয়ার সমস্ত বর্বর এসে চড়াও হয় তবু “নটিলাস”-এর 
গায়ে একটা আচড় কটার ক্ষমতা কারে নেই? বলেই আমার অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে আবার তিনি অর্গ্যানের উপর ঝুকে পড়লেন। 

পরের দিন কাতারে-কাতারে পাপুয়ার জংলির! চারপাশ থেকে 
'নটিলাস'কে ঘিরে ধরলে, কিন্তু জাহাজের উপরে উঠতে বা জাহাজের 
খুব কাছে আসতে তাদের কারো সাহসে কূলোলো! ন1। সারাদিন তারা 
তীরে ভিড় ক'রে রইলে। ; রাতে তীরে-হ'লে-ওঠা অজন্র অগ্রিকুণ্ড দেখেও 
বোঝা গেলো! অচিরে “নটিলাস'-এর সঙ্গ ত্যাগ করার মতলব তাদের 
নেই। 

তার পরের দিন ডেকের উপর উঠতেই দেখা গেলো গোটাকুড়ি 
কাপা গাছের ক্যানো জলে ভাসিয়ে বিস্তর পাপুয়া যোদ্ধা! 'নটিলাস' 
লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে আসছে । আমাকে আর কোনসাইলকে দেখেই তার! 
চ্টাচেমেচি ক'রে উঠলো । তার পরেই আমাদের আশপাশে এক ঝাঁক 
তীর এসে পড়লো! । 

এবারে তাহ'লে সত্যি তারা৷ আক্রমণ করার জন্য উৎসুক । অথচ, 
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জোয়ার না'এলে একচুলও নড়ানে! যাবে না 'নটিলাস'কে । তাহ'লে 
আর রক্ষে নেই। হস্দস্ত হ'য়ে নিচে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে খবর 
দিলুম। নেমো কিন্তু আদে। কিছুমাত্র বিচলিত নাহ'য়ে 'নটিলাস'-এর 
বহিদ্ধণর বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ দিলেন । তারপর আমার দিকে ফিরে 
বললেন, “মিথ্যেই আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন, প্রফেসর । আপনাদের 
যুদ্ধ-জাহাজের কামানের গোলাই বদি “নটিলাস*-এর গায়ে জাচড়টি 
কাটতে না-পারে, তাহ'লে কয়েকশো! পাপুয়াই বা তীর-ধুক নিয়ে কী 
করবে, বলুন ? 

“কিন্ত ক্যাপ্টেন, কাল বাতাস নেবার জন্ত আপনাকে তো “নটিলাস*- 
এর ঢাকনি বা বহির্বার খুলতেই হবে--তখন যে জংলিরা ভিতরে ঢুকে 
পড়বে । 

'মসিয় আরোনা, ঠাণ্ডা গলায় বললেন ক্যাপ্টেন নেমো+ “বহিদ্র 
খোল! থাকলেও কি “নটিলাস”-এর ভিতরে ঢোকা এতই সহজ ? আপনি 
কিছুমাত্র বিচলিত হবেন ন11---্্যা, ভালে! কথ! । “নটিলাস” কিন্তু কাল 
ছুটে চট্লিশের সময় জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে । জংলিদের প্রসঙ্গে 
আর কোনো কথাই বললেন না ক্যাপ্টেন নেমো। এই ক-দিন এই অন্ভুত 
মানুষটিকে যতটুকু চিনেছিলুম, তাতে আমিও আর-কোনো উচ্চবাচ্য না- 
ক'রে নিজের ঘরে ফিরে এলুম | 

ফিরে এলুম বটে, কিন্তু সে-রাতে জংলিদের উৎপাতে ভালে৷ ক'রে 
ঘুমানো গেলো না। সারা রাত তারা 'নটিলাস'-এর উপর উম্মাদের 
মতো দাপাদাপি করলে, আর থেকে-থেকে রক্ত-জল-করা রগন্থুংকার 
দিলে। 

পরের দিন বেল! যখন ছটে। পয়ত্রিশ, ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে 
ডেকে ওঠার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি নেড আর 
কোনসাইলও সেখানে ঈাড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন টিন 
একটি নাবিক বহিদ্বারটি খুলে দিলে। 

তৎক্ষণাৎ বিকট উদ্ধি-কাটা একটি বিশ্রী মুখ দেখা গেলো ফ্কোকর 
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দিয়ে ; পরমুহুর্তে সে সিঁড়ির রেজিঙে হাত রাখলে নিচে নামবে ব'লে ; 
আর পরক্ষণেই কানফাটা আর্ত চীৎকারে জংলিটা! লাফিয়ে উঠলো । 
আরে! কয়েকটি জংঙ্গি কৌতৃহুলভরে রেলিঙে হাত দিতেই তাদেরও ওই 
একই ভাবে চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠতে হ'লে! । ভিড়িং-ভিড়িং ক'রে 
লাফিয়ে ওরা গিয়ে নামতে থাকলে! ক্যানোয় । ডেকের উপর একট 
দারুণ হট্টগোল শুরু হ'য়ে গেলো । ব্যাপার দেখে কোনসাইল তো 
হেসেই লুটোপাটি ! 

কী ব্যাপার বুঝতে নাপেরে আমি হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম। 
নেডের আবার কৌতূহল আর বুকের পাট ছটোই কিঞ্চিৎ বেশি, তাই 
সেও সি'ড়ির রেলিডে হাত রেখে ব্যাপারটা বোঝবাৰ চেষ্টা করলে। 
সঙ্গে-সঙ্গে সেও বিকট চীৎকার ক'রে আমাদের দিকে ছিটকে এলো । 

বিদ্বাৎ ! বি্যুৎ ! বাজ পড়েছে আমার উপর !' 

নেডের চ্যাচানি শুনেই সমস্ত রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে 
গেলে । ক্যাপ্টেন নেমো৷ রেলিঙের মধ্যে বিহ্যৎ চার্জ ক'রে দিয়েছেন--- 
এমন মাত্রায় দিয়েছেন যে প্রবল ধাক্কা! লাগবে কেবল, তাছাড়া আর- 
কোনে ক্ষতিই হবে না কিন্তু তাতেই মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো৷। সমস্ত 
ব্যাপারটাকে ভৌতিক বা অপাঁখিব ভেবে উন্মাদের মতো! পাপুয়ার৷ 
পালাতে লাগলো, দেখতে-দেখতে তাদের চীৎকার দূরে মিলিয়ে গেলো । 

ইতিমধ্যে জোয়ারের জলে “নটিলাস' ভেসে উঠেছিলো! ৷ ঠিক ছুটে 
চল্লিশের সময় ইঞ্জিন জেগে উঠলো সশব্দে, শুরু হ'লে। চাকার আন্দো- 
লন ; ধীরে-ধীরে সেই ভয়ানক টোরেজ প্রণালীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে 
গেলে! “নটিলাস+। 


& 
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হয়ংকবের গান 


পরের দিন সকাল বেলা 'নটিলাস'-এর প্লাটিফর্মে গিয়ে দেখি ফার্স্ট 
অফিসার সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে যথোচিত নির্দেশ দিচ্ছেন । 
“নটিলাস' তখন ১০৫০ ভ্রাঘিমা আর ১৫০ দক্ষিণ অক্ষরেখায় প্রচণ্ড গতিতে 
ছুটে চলেছে-সম্ভবত এই ক-দিন টোরেজ প্রণালীতে আটকে থাকতে 
হয়েছে বলেই এত জোরে সে যাচ্ছে। 

আমি প্ল্যাটফর্মে এসে দাড়াবার পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন নেমোও সেখানে 
এসে দাড়ালেন, তারপর ছুরবিন দিয়ে কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে 
রইলেন । 

পাথরের মৃতির মতো কিছুক্ষণ স্থির দাড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন 
নেমো, তারপর ছুরবিন নামিয়ে কী এক ছবোধ ভাষায় কার্ট 
অফিসারকে কয়েকটি কথা বললেন তিনি ; ফার্সি অফিসারকে অত্যন্ত 
অস্থির ও উত্তেজিত দেখালো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর শাস্ত ও সংযত 
মৃতি দেখে কোনো কিছুই বোঝবার জো৷ ছিলো না। আমার দিকে 
দুকপাত পর্যন্ত না ক'রে কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করলেন ক্যাপ্টেন, 
মাঝে-মাঝে কেবল একটু থেকে-থেকে দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটাতে 
তাকাতে লাগলেন । ফাস্ট অফিসারও তার ছুরবিন দিয়ে বারে-বারে 
সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন । কিন্তু আমি সেদিকে তাকিয়ে কিছুই আবিষ্কার 
করতে পারলুম না। নূর্ধ আর সমুক্্রের মিলনমন্িরে কিছুই দেখ! 
গেলো না । এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কী 
দেখতে পেয়েছেন তারা ? হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমে ফাস্ট অফিসারকে কী 
একটা নির্দেশ দিতেই 'নটিলাস'-এর গতি আরো বেড়ে উঠলো । 

আমার আর এই রহম্ত ভালো লাগলে! না। অধীর্ভাবে সেলুনে 
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ফিরে গিয়ে একটা! ছুরবিন নিয়ে চোখে দিলুম। কিন্তু কিছু নিরীক্ষণ 
করার আগেই এক স্্াচক। টানে ত৷ ছা থেকে খশে পড়লে! । 

পিছন কিরে তাকিয়ে ধাকে দেখলুম তিনি ক্যাপ্টেন নেমে হ'লেও 
তাকে আমি চিনি না। সম্পূর্ণ বদলে গেছেন তিনি । কৌচকানে ভূরুর 
তলায় চোখের তারা দপদপ ক'রে জলছে ; দৃঢ় বিশ্কত্ত ঠোটের ভিতর 
দাঁতে দীত চেপে আছেন তিনি; কেমন যেন শক্ত ছয়ে গেছে তার 
শরীর ; কঠিন হ'য়ে উঠেছে মুখচ্ছবি, আর তার আস্ত প্রতিচ্ছবি থেকে 
কী-এক প্রচণ্ড দ্বপা ফুটে বেরোচ্ছে। 

তাহ'লে কি নাজেনে এমন-কোনেো। অপরাধ করেছি যাতে রোষে 
তার সমগ্র মৃতি এমন বদলে গেছে? কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম 
তার রোষ ও ঘুণার উৎস আমি নই, কারণ কঠিনভাবে তখনও তিনি 
দিগন্তের সেই বিশেষ কোণটিরই দিকে তাকিয়ে আছেন। ফার্ট 
অফিসারকে কোনো! বিদেশী ভাষায় অল্প কয়েকটি কথায় নির্দেশ দিতে 
দিত্তে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন । 

“ম'সিয় আরোনা, “নটিলাস”-এ আশ্রয় দেবার সময় আপনাদের 
যে-শর্ত দিয়েছিলুম, তা মান্ত করার সময় এসেছে এখন । 

“কী বলতে চাচ্ছেন, তা৷ ঠিক বুঝতে পারছি না) 

“আপনাদের তিনজনকেই একটি ঘরে বন্দী ক'রে রাখ হবে। পরে 
অবিশ্তি আবার যথাসময়ে চলাফেরার স্বাধীনতা ফিরে পাবেন 1 

“আপনি “নটিলাস”-এর সবময় কর্তা, কাজেই আপনি যা বলবেন 
তা-ই হবে। কিন্ত একটা কথা আমি জিগেস করবো ? 

“না, ম'সিয়, একটাও না।, 

এ-কথাঁর পর তার ঘির্দেশ মান্য কর! ছাড়া! আর-কিছুই করার 
রইলো না । নিচে আসতেই চারজন নাবিক আমাদের তিনজনকে নিয়ে 
গেলো সেই খরটিতে, যেখানে সর্বপ্রথম আমাদের নন্দী ক'রে রাখা 
হয়েছিল । টেবিলের উপর ছোটহাজরি সাজানো হয়েছিলে। | নেড 
গোড়ায় খুব খানিকট! চোটপাট ক'রে তাই খেতে শুরু ক'রে দিলে। 
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হদিও আমি সাত-পীচ নানা কথ! ভাবছিলুম, তবু আমিও দেরি নাঁক'দে 
হাত লাগালুম । কোনসাইলও কোনো বাকা ব্যয় নাক'রে দঙ্জিণ হস্তে 
ব্যবহারে তন্ময় হ'য়ে পড়লে! ৷ খাওয়া শেষ হবার পরেই নেড আর 
কোনসাইল দিব্যি শুয়ে প'ড়ে ঘুম লাগালে । হঠাৎ এমন অসময়ে ওদের 
ঘুমিয়ে পড়ার কোনো কারণ বুঝলুম না । আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিলো। 
চোখের পাঙ্জাক্ধ কে যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই চোখ খুলে 
রাখতে পারছি না! । সেই আধো-ঘুম আধো-জ্বাগরণের মধ্যে চকিতে 
একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেলো! । বুঝতে পারলুম যে ক্যাপ্টেন 
খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন । 'নটিলাস তখন আর 
ছুলছিলে৷ না, সম্ভবত জলের তলায় ডুব দিয়েছে। তারপব আর কিছু 
মনে নেই। 

পরের দিন ঘুম ভাঙলে কিন্তু আশ্চর্য বঝর্ঝরে লাগলো নিজেকে । 
তাড়াতাড়ি উঠে ধাক। দিতেই দরজ। খুলে গেলো । তাহ'লে এখন আমি 
হ্বাধীন। তাহ'লে আমার চলাফেরার এখন আর কোনে বাধা-নিষেধ 
নেই। 

করিডরে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে যাবার দরজা খোল! দেখে সোজা 
সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। নেড আর কোনসাইলও সেখানে ছিলে 
তখন। সমুদ্র তেমনি শাস্ত-নীল, আকাশ ফেটে শাদা রোদ চুইয়ে 
পড়ছে, কোনো! উপদ্রব বা কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই। আর এই শাস্ত 
সমুদ্রের মধ্যেই “নটিলাস' ভেসে যাচ্ছে তার সমস্ত গোপন রহস্ত 
সমেত । নিচে নেমে এলুম। “নটিলাস'+ও জলের তলায় ভুব দিলে । 
খানিক পরেই আবার ভেদে উঠলো । কয়েকবার এমনি ওঠানামা 
করলে ডুবো-জাহাজ--যেন কোনো কারণে বড্ড অশাস্ত, বড্ড অস্থির 
হ'য়ে পড়েছে সে। 

বেলা তখন ছুটেো হবে, আমি সেলুনে বসে আমার দিনলিপি 
লিখছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো৷ এসে ঢুকলেন । আমার শুভেচ্ছার 
উত্তরে সামান্ত মাথা মুইয়ে চুপ ক'রে অভিবাদন জানালেন, কোলে! 
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কথাই বললেন না। ভার সমস্ত শরীরে ক্লাস্তির ছাপ, চোখ ছুটি 
রক্তবর্ণ- সারা রাতে বোধ হয় এক ফৌোটাও ঘুম হয় নি। অস্থিরভাহে 
খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন তিনি ঘরের মধ্যে । ছু-চারটে যন্ত্রপাতি 
পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে হস্ত 
পাতির দিকে মোটেই তার মন নেই। যেন কী একটা বিষয় গভীর- 
ভাবে চিন্তা করছেন, কিন্তু কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারছেন 
না। শেষ কালে হঠাৎ আমার সামনে এসে সোজানুজি জিগেস 
করলেন, 'ম'সিয় আরোনো, আপনি কি কখনে। ডাক্তারি করেছেন ?' 

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক যে প্রথমটায় আমি অবাক হ'য়ে ফ্যাল- 
ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলুম । 

ক্যাপ্টেন নেমো আবার জিগেস করলেন, “আপনি কি ডাক্তারি 
জানেন? আমি এটা জানি যে আপনার কয়েকজন সহকর্মী চিকিৎসা” 
বিষ্ালয় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন- কিন্তু আপনি % 

“আমিও আসলে ডাক্তার ছিলুম । পারী বিচিত্রাভবনে যোগ দেবার 
আগে আমি ডাক্তারি করতুম । 

তাহ'লে আমার একজন লোককে আপনি একটু পরীক্ষা ক'রে 
দেখবেন কি ? 

“কেন দেখবে! না! ? তার কি খুব অসুখ করেছে হঠাৎ ।' 

কোনো কথ! না-বলে ক্যাপ্টেন নেমো৷ আমাকে সঙ্গে ক'রে একট! 
ছোটো কামরায় নিয়ে গেলেন। লোকটি যে মুমুষুঃ ত৷ বুঝতে এক 
মুহূর্তও দেরি হ'লে! না। কী একটা ভোত! হাতিয়ারের মারাত্মক 
আঘাতে তার মাথার খুলি চৌচির হ'য়ে মগজটা৷ বেরিয়ে এসেছে। 
রক্তমাখা পর্রিটা খোলার সময় টু-শব্দটি পর্যন্ত করলে না সে, গধু 
ফ্যালক্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলে। আমার ধিকে। মুখ দেখে মনে 
হ'লে। লোকটা বোধ হয় আসলে ইংরেজ । 

দেখার কিছুই ছিলে। না বস্তুত । এর মধ্যেই মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ 
পাচ্ছিল! তার সর্ধাঙ্গে-_হাত-পা ঠাণ্ডা হ'তে শুরু করছিলো । 


খু” ৭.....৪ ও 


'এমন মারাত্মক চেটি ও গেলে কোখেকে ? ক্যাপ্টেন দেমোকে 
আমি দিগেস করলুম । 

“তা শুনে আঁপনার কী হবে? হঠাৎ একটা দান বাঁকুনিতে 
ইঞ্জিনের একটা কীলক ভেঙে যায়-_লাফিয়ে গিয়ে চোটটা সম্পূর্ণ 
নিজের মাথায় নিয়ে ও ওর সঙ্গীকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু অবস্থা কী- 
রকম দেখলেন, বলুন ? আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন--কারণ 
ও ফরাশি জানে না । 

বলার কিছুই নেই। বেশি হ'লে বোধকরি আর মাত্র ঘণ্টা-ছুই 
ওর পরমাযু। 

“কিছুতেই কি ওকে আর বাচানো যায় না? 

'না, কিছুতেই না।, 

ক্যাপ্টেন নেমোর হাত ছুটি হঠাৎ কী এক প্রচণ্ড আবেগে মুঠি 
হ'য়ে গেলো! । তারপরেই তার চোখ ফেটে বেরিয়ে এলে। জলের 
ধারা । 

কী ক'রে মানুষের দেহে প্রাণের শ্ষুলিঙ্গ নিভে আসে, আবো- 
কিছুক্ষণ তা-ই দেখে আমি ঘর ছেড়ে বেবিয়ে এলুম। 

সে-রাত্রে আমার আর ভালে! ঘুম হ'লে! না। সারা রাত ধবে 
ক্যাপ্টেন নেমোর চঞ্চল ও ম্পর্শাতুর আঙুলের তলায় গম্ভীর অর্গ্যান 
কেঁদে উঠলো । মান্ুষেব কোনো আবেগ যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে 
পারে না, সেখানে এই বিষ, মর্মস্তদ, চাঁপা কান্নার মতো সংগীত যেন 
কোনো একা পাখির মতো! বারে-বারে পাখা ঝাপটে পৌঁছোতে চাচ্ছে । 

পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রের অনেক নিচে নিঃশব্দ এক শৌক- 
যাত্রা বেরোলো একটি কফিন কাধে। প্রবালস্ূপে অস্ত্যেষ্টি হ'লে! 
লোকটির, আর লাল কুলের মতো প্রবাল ছড়িয়ে রইলো তার কবরের 
উপর। সেই স্তব্ধ শৌকাতুর শেষ যাত্রীর সঙ্গী ছিলুম আমিও । ফিরে 
আসার পর ক্যাপ্টেন নেমোকে বলেছিলুম, “সত্যি হাঙরের খঙ্জর থেকে 
অনেক দূরে আপনাদের এই কবরখানা--, 


. 





স্থ্া তাই? গন্ভীরতাবে ফ্ললেন ক্যাপ্টেন নেমে, সুধু ছাঁতি। ম 
মানুষেরও কাছ থেকেও অনেক দুরে। 


১৬ 
মিদ্ধুতলে মুস্ধেগ কুদব,নো 


এই রহস্যময় মানুষটির কথা ষত ভাবি, তত মনে হয়, একে ছু'তে পারি 
এমন সাধ্য আমার নেই। কে ইনি? কোন দেশের মানুষ? কোন 
গভীর ক্ষত তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বুকের ভিতর ? কেন সমস্ত মুস্- 
সমাজের প্রতি ক্তার বিরাগ আর বিভৃষ্ণ। এমন প্রবল !ঞ্চ অথচ তার বুকের 
মধ্যে যে ভালোবামার এক অফুরন্ত প্রত্রবণ আছে তা তো কাল পার 
রাত অগ্গ্যানের অফুরন্ত কান্নায় উপচে উঠছিলো! কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, 
বিপ্রোহী, যোদ্বা__কোমলে ও কঠোরে তুলনাহীন এই মানুষটিকে 
কোনোদিনই আমি বুঝতে পারবো বালে মনে হয় না। আর তাই 
আমাদের মাপকাঠিতে তাকে বিচার করবার কথাও আমি ভাবতে পারি 
না। 

পরের দিন ভোরবেলায় একটি পরিচারক এসে আমাকে ক্যাপ্টেন 
নেমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেলে। ৷ সমুদ্রের নিচে মুক্তোর খেত দেখতে 
যেতে ইচ্ছুক কি না, তিনি জিগেদ করলেন । দেখে কে বলবে এই 
সানুষটিই কাল অমন আর্ত ও ব্যধিত হয়ে উঠেছিলেন । 

নেড আর কোনসাইল তো এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনেই আনন্দে 
নৃত্য ক'রে উঠলে! ৷ সেই ডুবুরি-পোশাক পরে শুধু ছুরি সম্বল ক'রে 
গুরু হ'লো আমাদের অভিযান । নেড কিন্তু কিছুতেই হারপুন না-নিয়ে 
যেতে রাজী হালে না। হারপুন ছাড়া জলের প্রাণীদের মুখোমুখি দীড়াতে 


ক এ-সব প্রছের উত্তর জুস ভের্স-এর বিখ্যাত উপভাস “বিস্টিরিয়াস আইল্যাও-এ দেওয়া 
হয়েছে, মানবেজ বন্দ্যোপাধ্যাের অনুধাদে বাংলার এই গুবৃহৎ উপন্ভাসটি সহজলভ্য । 


৪৯ 


সে নাকি কিছুতেই রাজী নয়। 

ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমন জনেক সামুদ্রিক জীব দেখা 
গেলো, যাদের কোনো দিন এভাবে দেখতে পাবে বলেও কলপন। করি 
নি। তার মধ্যে মস্ত ও ভীষণ একটি কীকড়াকে দেখে যে-ভয় পেয়েছিলুষ, 
তাও কোনে! দিন ভুলবে! না । 

সমুদ্রতলের মতো রোমাঞ্চকর জায়গা আর নেই। পাহাড় গম্ভীর, 
বিশ্য়কর, অচঞ্চল-__কিন্তু সমুদ্র যেন পূথিবীর অশান্ত হৃৎপিও্-_কোন- 
এক অধীর আবেগে প্রতি মুহুর্তেই চঞ্চল হ'য়ে আছে । কোন-এক 
রহস্যময় ভাষায় সে যেন সবসময়েই কী বলতে চাচ্ছে অসীমকে। 

অনেকক্ষণ হাটার পর মুক্তে! খেতে গিয়ে পৌছোলুম ৷ খেতই বটে । 
যেখানে-সেখানে বিস্বক পড়ে আছে; বাদামি তন্তর বাধনে বন্দী 
তারা--বন্দী, মৃত, বাধিগ্রন্ত । কোন-এক অদ্ভুত রোগে যখন তাদের 
দেহ থেকে ক্ষরণ হ'তে থাকে অবিরাম, তখন তা-ই জ'মে-জ'মে ক্রমে 
এই অমূল্য সিচ্ধু-রপান্তব ঘটিয়ে দেয় : শুক্তির মধ্যে কোনো অধীর 
অশ্রুর মতো ঝকমক ক'রে ওঠে মুক্তোর দানা । কত যে বিন্ুক পড়ে 
আছে তার কোনো সীমাসংখা! নেই | নেড তো! ছ-হাতে লুঠ কবতে 
লাগলো-_-দেখতে- দেখতে তার থলি বোঝাই হয়ে গেলো । 

ক্যাপ্টেন নেমো৷ তারপরে আমাদের পথ দেখিয়ে মস্ত একটা গুহায় 
নিয়ে গেলেন । সিন্ধুতলের এই গুহার খোজ যে তিনি ছাড়া আর-কেউ 
রাখে না তা স্পষ্ট বোঝা গেলো । বড়ো-বড়ো৷ থামের উপর গুহার ছাদটা 
ঈাড়িয়ে আছে, আর আশপাশে সমৃদ্রের জীবরা যেন অনধিকার প্রবেশে 
ক্ষ হ'য়ে অন্ভুতভাবে লক্ষ করে যাচ্ছে আমাদের । এক জায়গায় এসে 
ক্যাপ্টেন নেমো৷ থেমে প'ডে 'মাঙ,ল বাড়িয়ে যা দেখালেন তাতে দস্তর- 
মতে তাজ্ব হ'য়ে গেলুম । 

গুহণট1 সেখানে কুয়োর মতো গভীর হ'য়ে গেছে, আর তারই একে- 
বারে তলায় প'ড়ে আছে বিশাল একটি শুক্তি। এত বড়ে। বিন্ুক আমি 
এমনকি 'নটিলান'-এর সংগ্রহশালাতেও দেখি নি। স্থির শান্ত জলে কত 


' হই 


বছর ধ'রে যে এই ধিস্ুকটি বেড়ে উঠেছে ভা কে জানে--ফ্যাপ্টেন 
নেমো যে এই বিশেষ বিল্ুকটির কথ আগে থেকেই জানতেন, ত। 
তক্ষুনি বোঝ। গেলে! । বিম্থুকের বিশাল ডালা ছুটি বন্ধ হ'য়ে আসছিলো, 
কিন্ত চকিতে ক্যাপ্টেন নেমো তার ছোরাট। তার ফাকে রাখতেই ডাল 
ছুটি আর পুরোপুরি বন্ধ হ'তে পারলো! না । আর সেই ফীকের মধ্য দিয়ে 
ভিতরের জিনিশটি দেখেই আমি হতবাক হয়ে গেলুম | 

মুক্কো যে কোনো নারকোলের মতো! এত বড়ো হ'তে পারে, তা 
আমি নিজের চোখে না-দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। 
'নটিলাস'-এর সিন্বুকেও এত বড়ে। মুক্তো আমি দেখি নি। আমি হাত 
বাড়াতে যেতেই নেমো। বাধা দিয়ে ছোরাটা টেনে নিলেন, অমনি 
ঝিনুকের ডাল ছুটি বন্ধ হ'য়ে গেলো। বছরের পর বছর ধ'রে এই গোপন 
গুহায় এইভাবেই বড়ো হ'য়ে চলবে মুক্তোটা তারপর একদিন ক্যাপ্টেন 
নেমো তা সংগ্রহ ক'রে এনে তার বিচিত্রাভবনে সাজিয়ে রাখবেন। 

সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি, 
হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে টান দিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে 
দাড় করিয়ে দিলেন । 

একটু দূরেই জলের মধ্যে চলমান একটি ছায়ামৃতি দেখে তার কারণ 
বোঝা গেলো । হাঙর, না! ওই জাতীয় কোনো হিংস্র সিন্ধুপ্রাণী ? না, 
কিছুই নয়। আসলে সে সিংহলের একটি মুক্তো-ডুবুরি, জলের উপরে 
তার ছোট্ট ডিডি নৌকো! ভাসছে । লোকট! একেকবার নিচে নেমে ক্রেত 
হাতে ঝুলিভতি ক'রে মুক্তো তুলছে, তারপর চট ক'রে উপরে উঠে 
যাচ্ছে; পরক্ষণেই আবার নতুন ঝুলি নিয়ে আসছে । 

হঠাৎ লোকটা যেন কোনো দারুণ ভয়ে আতকে উঠলো । পরক্ষণেই 
তাঁর মাথার উপরে ভেসে এলে! মস্ত একটা রূপোলি ছায়া-_হাঙুর়ের 
পেট । হাঙরের উন্মুক্ত দাতের সারি আর কর নিষ্ঠুর চোখ দেখেই সে 
বুধতে পারলে কেন তাকে সিন্ধুনেকড়ে বলে। প্রথম আক্রমণটা৷ লোকটা 
কৌশলে এড়িয়ে গেলো বটে, কিন্তু পরের বারেই হাঙ্ডরটির ল্যাজের 


উঠ 


ঝাপটে সে উল্টে পড়ে গেলে! নিচে । অমনি হান্তরটা তীব্রবেগে ঘুরে 
নিচে নেছে এলো--এই বুঝি তার ওই চোখা! লোভী নিষ্ঠুর দাতের 
ফাকে লোকট। টুকরো-টুকরে হ'য়ে যায় ! 

এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমে । হঠাৎ নতুন শঙ্রু 
দেখে তার দিকে তেড়ে এলো! হাঙরটা। উদ্যত ছোর! হাতে তিনি তার 
জন্ম অপেক্ষা করতে লাগলেন। যেই রাক্ষুসে মাছট। কাছে এগিয়ে এলো, 
অমনি চট ক'রে এক পাশে সরে গিয়ে ছোরাটা তিনি আমূল তার 
পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। 

কে যেন লাল রগ ছিটিয়ে দিলে জলে । হাঙরটার একটা পাখন। 
জাকড়ে তখখনে। বারে-বারে ছোর! চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন । কিন্তু পরক্ষণেই 
ডাকেও এক ঝাপটায় ছিটকে পড়তে হ'লো--হাঙরটা হা ক'রে তার 
দিকে নেমে গেলো তৎক্ষণাৎ । 

এই বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেলো । 

কিন্তু হঠাৎ কোখেকে একটা হারপুন এসে বিধলো সেই সিন্ধু- 
নেকড়ের হ্বংপিণ্ডে ক্যাপ্টেন চট ক'রে একপাশে সরে গেলেন ! 

নেড-_নেড লাগুই তার হারপুন ছুড়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে বাচিয়ে 
দিলে । 

তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন নেমো সেই সিংহলী ডুবুরিকে নিয়ে জলের উপর 
ভেসে উঠলেন। ডিষ্ডির উপরে উঠে অল্প চেষ্টাতেই তার জ্ঞান ফিরে 
এলো! । হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে এতগুলো অন্ভুত পৌশাকপরা লোককে 
তার উপরে ঝুঁকে থাকতে দেখে লৌকটা! ভয়ে কেপে উঠলো! । ক্যাপ্টেন 
নেমো তাকে একথানি মুক্কো৷ উপহার দিলেন। 

'নটিলাস'-এ ফিরে এসে নাবিকদের সাহায্যে ওই বিষম পোশাক 
খুলে ফেলে ক্যাপ্টেন নেমো প্রথম কথাটিই বললেন নেড-এর উদ্দেশে : 
'ন্তবাদ, নেড ল্যাণ্ড। তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই 1” 

“শোধবোধ ছ'লো, ক্যাপ্টেন, নেড জ্যাণ্ড বললে, প্রথম ধল্তবাদট। 
আষারই জানানো উচিত ছিলে! ।' 


ক্যাপ্টেনের সুখে হুক্ম একটু হাসির রেখা! খেলে গেলো। 

পৃথিবী থেকে, মানবজাতির কাছ থেকে, নিজেকে যিনি অমনভাবে 
বিচ্ছিন্ন ক'রে এনেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও তারই একজন 
প্রতিনিধিকে তিনি ষে কেন বাঁচাতে গেলেন, তার কোনো উত্তর পাওয়া 
সত্যি কঠিন। ক্যাপ্টেন নেমে যা-ই বলুন ন! কেন, তিনি নিজের ছাদয়কে 
এখনো! সম্পূর্ণ হত্যা করতে পারেন নি। বাইরে থেকে তীকে পাষাণ মনে 
হ'তে পারে, কিন্তু আসলে তিনি ঠিক তার উপ্টো, এই কথাটি তাকে 
বলতেই ঈষৎ আবেগভরে তিনি বললেন, “প্রফেসর, ওই ভারতীয়টি অতি 
শোষিত ও অত্যাচারিত দেশের অধিবাসী । আর আমিও, শেষ নিশ্বাস 
ত্যাগ করা পর্যস্ত, তা-ই থাকবে! 

এ-কথার অর্থ কি এই যে তিনি একটি পরাধীন জাতির প্রতিনাধ ? 
আর সেই জন্তেই ওই সিংহলীটির প্রতি তার এত দরদ? না কি 
আক্ষরিকভাবেই তিনি ভারত নামক উপমহাদেশের অধিবাসী ? রহস্যটা! 
মোটেই পরিষ্কার হ'লে! না বটে, কিন্তু এটা বোঝা গেলো এই বিদ্রোহী 
মানুষটি যে-কোনো পরাধীন জাতির জন্ত আত্মবিসর্জন করতে পারে। 
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নীল সাগর ভূষধা 


ফেক্রআরি মাসের নয় তারিখে নটিলাস'-এর প্ল্যাটকর্মে ধরাড়িয়ে 

ক্যাপ্টেন নেমোর দেয়া সেই চুরুট টানছি, আর দেখছি লোহিত সাগরের 

উপর দিয়ে 'নটিলাস' কেমন ক'রে আস্তে ভূমধ্য সাগরের দিকে ভেসে 

যাচ্ছে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো। আমার পাশে এসে দ্াড়ালেন। 
“ম'সিয় আরোনাঃ হঠাৎ হাসিমুখে তিনি জিগেস করলেন, “জানেন, 

পরশু দিন আমরা ভূমধ্য সাগরে পৌঁছবে! ? 

* “তাহ'লে উত্তমাশ! অন্তরীপ ঘুরে আসার জন্ত “নটিলাস”্কে 


১৬ 


বাতাসের চেয়েও জেত ছুটতে হবে । 

“উত্তমাশা অন্তরীপ দ্বুরতে হবে কেন ? আক্রিকার পাশ দিয়েই যে 
যাবে, তা কে বললে ? 

“ “নটিলাস* যদি ডাঙার উপর দিয়ে না-যায়-_” 

“কেন ? ভাঙার নিচে দিয়েও তো! যেতে পারে । 

“নিচে দিয়ে ? 

“লোকে এখন স্ুমেজ খাল কাটছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ঠাকরুন অনেক 
আগেই সে-কাজ সেরে রেখেছেন । সুুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সয়ীদ 
পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে একট! সুড়ঙ্গ গেছে, আমি তার নাম করেছি 
'আক্রাহাম আড় ৷ 

“সত্যি? সুড়ঙ্গট! কি দৈবাং 'লাপনার চোখে পড়ে যায় ? 

“অবশ্য একটু কাগুজ্ঞানও খাটাতে হয়েছে । ওই ম্ুুড়ঙ্গ না-ধাকলে 
আমি লোহিত সাগরে ঢুকতুম না 

“্ুড়ঙ্গটাকে কীভাবে আবিষ্কার করলেন, জানতে পারি ? অবশ্য যদি 
মাপনার কোলে আপত্তি না-থাকে % 

“ভাগ্য যাদের চিরকালের মতো এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাদের 
মধ্যে কোনো কথাই গোপন থাক। উচিত নয় 1” ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 
“নুড়ঙ্গটার খোঁজ পেয়েছিলুম মাছ দেখে । 

“অর্থাৎ ? 

' “লক্ষ্য করেছিলুম যে একই জাতের কতগুলে! মাছ ভূমধ্য সাগরে 
আর লোছিত সাগরে পাওয়। যায়--অথচ আমরা জানতুম এই ছুই 
সমুদ্রের কোনে! যোগনৃত্রই নেই। তাহ'লে এরা এই ছুই সমু্রে 
যাতীয়াত করে কীভাবে? এরকম কোনো সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর 
থেকেই তা উত্তরমুখো৷ যাবে, কারণ লোহিত সাগরের উচ্চতাই বেশি । 
আমার অস্ুমান ঠিক কিনা বোঝবার জন্ট রাশি-রাশি মাছ ধ'রে ল্যাজে 
পিভলের আংটি বেঁধে আবার সমুদ্দে ছেড়ে দিলুম ৷ কয়েক মাস পরে 
সিরিয়ার কাছে এই আংটি-বাধা মাছগুলোকেই খুজে পেলুম। তখন 


১৬, 


আর আমার কোনো সন্দেছই রইলে! না । কলে “নটিলাস* জলের তলায় 
সরেজমিন তদন্তে ধেয়োলো, আর সহজেই সন্ধান পাওয়া গেলে! । 
আপনিও শিগগিরই সুড়ঙ্গটা দেখতে পাবেন, আমি ছাড় যার হদিশ 
আর-কেউ জানে না ।” 

পরের দিন সন্ধেবেলায় 'নটিলাস' সুয়েজের কাজে পৌঁছেই জলের 
তঙ্গায় ডুব দিলে। 

সেই আরবা সুড়ঙ্গ দেখতে পাবার প্রত্যাশীয় আমি চঞ্চল ও অধীর 
হ'য়ে উঠেছিলুম | বোধহয় আমার চাঞ্চল্য লক্ষ ক'রেই ক্যাপ্টেন নেমো 
জিগেস করলেন, প্রফেসর, আপনি কি আমার সঙ্গে চালকের ঘরে যেতে 
রাজী আছেন ? 

“এই কথাটিই জিগেস করবো! কিনা ভাবছিলুম, কিন্তু কিছুতেই আর 
সাহস পাচ্ছিলুম না । 

“তাহ'লে আসুন 

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে নিয়ে চালকের খাঁচায় গিয়ে হাজির 
হালেন। চৌকে। একটি ঘর, লম্বায়-চওভায় ছ-ফুট-_মিসিসিপি কিংবা 
হাডসন নদীর জাহাজের সারেঙের ঘরটা যেমন হয় তেমনি দেখতে। 
ঘরটার ঠিক মধাখানে রয়েছে চাকাটা।, চারদিকের দেয়ালে চারটে কাচের 
জানলা, যাতে সারেঙের পক্ষে চারপাশ দেখ। সম্ভব হয়। 

সারেঙের কামরাট1 অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখ 
আবছায়ায় অভাস্ত হ'য়ে গেলো । কামরার পিছনে যে-লনটা জ্বলছিলো 
তার আলো এসে পড়েছে জলে, আর ঝলমল ক'রে উঠেছে সিন্ধুতল। 

“এবার ন্ুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে 'বার করতে হবে» ব'লে বৈহ্যাতিক 
তারের সাহায্যে ইঞ্জিন-ঘরের সঙ্গে ফোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন 
নেমো, ষাতে একই সঙ্গে 'নটিলাস'-এর বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারেন। একটি ধাতুনিষ্সিত হাতলে চাপ দিয়ে চাকার গতিটা অনেক 
কমিয়ে ফেললেন তিনি। 

চুপ ক'রে াড়িয়ে চোখের সামনেই আধো আলে! আধো-আবন্থায়ার 
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মধ্যে হুয়েজের তীয়ের খাড়া পাথুরে দেয়াল দেখতে পেলুম | দিগর্শিকায় 
সঙ্জাগ চোখ রেখে ক্যাপ্টেন নেমো একের পর এক নির্দেশ পাঠাতে 
লাগলেন ইঞজিন-ঘয়ে। 

রাত সোয়া! দশটার সময় ক্যাপ্টেন নেমে এসে নিজেই হাল ধরলেন। 
হঠাৎ দেয়াল সরে গিয়ে সামনে গভীর-কালে। এক বিকট গহ্যরকে হা 
ক'রে থাকতে দেখলুম, 'নটিলাস' সেই পাথুরে মুখের ভিতর নির্ভয়ে ঢুকে 
পড়লো! । চারপাশ থেকে প্রবল জলকল্লোল উঠছে-_ঢালু বেয়ে লোহিত 
সাগরের জল ছুটে চলেছে ভূমধ্য সাগরের দিকে, আর তারই জলোচ্ছাসের 
মধ্যে থরোথরো| 'নটিলাস' দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো । 

টেরচাঁভাবে আলো! পড়ে পাথবের দেয়ালে, মাঝে-মাঝে দেয়ালগুলো 
যেন দ্রেত এগিয়ে আসে 'নটিলাস+এর দিকে, আর আমার বুকে ষেন 
ছুমদাম ক'রে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে । শেষকালে এই পাথরের দেয়ালে 
প্রচণ্ড ঘ৷ খেয়ে যদি 'নটিলাস'-এর লিল সমাধি হয়! 

দশটা পয়ত্রিশ মিনিটের সময় সারেডের চাক। ছেড়ে উঠে দাড়ালেন 
ক্যাপ্টেন নেমো, আমার দিকে ভাকিয়ে বললেন, “ভূমধ্য সাগর ।' 

বিশ মিনিটও লাগলো না, প্রবল জলোচ্ছাস 'নটিলাস'কে বহন ক'রে 
নিম্নে এলো তৃমধ্য সাগরে ; সুয়েজ যোজক তার কাছে কোনো বাধা 
বলেই গণা হলো না। 


১৫ 
দোনার দিনুক 


ক্যাপ্টেন নেমো যে কেমন লোক, বোঝা শক্ত । এই বেশ হাসিখুশি, 
তারপরেই আবার গম্ভীর ও নিজের মধ্যে তন্ময় । যেমন চোদ্দোই 
ফেজন্মারিতে তাঁকে দেখলুষ ভার সেলুনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে 
আছেন। ভার সেই ব্যাকুল, গম্ভীর ও সমাহিত মৃতি দেখে কোনো! কথ! 


৮ 


বলা সংগত বোধ ক্ষযলুম না। “নটিলাস' তখন গ্রীসের সমুদ্রে, জ্রীট- 
দ্বীপের পাশে রয়েছে । আর সেই জন্তই হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন 
ঘুরছিলো। আমি যখন “আব্রাহাম লিঙ্কন'-এ আমেরিকা! ত্যাগ ক'রে 
অতিকায় সিদ্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিবানে বেরোই, তন জ্রৌটের 
বাসিন্দারা তৃফি শীসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ ঘোষণা করেছিলে! । এই 
বিস্রোহ কি আদৌ সফল হয়েছে, না কি তা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, 
তা আমি জানতুম না । সেদিন ক্যাপ্টেন নেমৌকে দেখেই কেন যেন এই 
বিজ্রোহের ফলাফল জানবার জঙ্ক কৌতৃহুলী বোধ করলুম। কিন্ত তার 
ওই গম্ভীর মৃতি দেখে কোনো প্রশ্ন জিগেস করার সাহস আর হ'ঙে! 
না। 

মানুষটিকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি, ততই আমার মূল ধ'রে 
টান দিচ্ছেন তিনি । গোপন সাধক বলে মাঝে-মাঝে মনে হয় ভীকে-- 
যেন লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো-এক হৃশ্চর তপশ্চর্যায় লিপ্ত । যুগপৎ 
সারল্য আর জটিলতার প্রতীক-_যাঁবতীয় বিরোধের সমন্বয়েই যেন তার 
আশ্চর্য অস্মিতা গড়ে উঠেছে । আমার পরিচিত কোনে! লোকের সঙ্গেই 
তার কিছু মেলে না, কোনোকিছু না! 

হঠাৎ উঠে গিয়ে একটি জানল! খুলে বাইরের চপ জলের দিকে 
তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো; আর ওই জলের পাশে তাকে 
দণ্ডায়মান দেখে আমার হঠাৎ মনে হ'লে! একমাত্র সমুত্রের সঙ্গেই বুঝি 
স্ঠার তুলন। হ'তে পারে । সমুদ্রের মতোই অতলম্পর্শা তার ব্যক্তিত্ব 
তেমনি রহস্যময় ও জটিল; তেমনি চঞ্চল অধীর ও ক্ষিপ্র, তেমনি শান্ত 
স্থনীল ও দিগন্তস্থী ; সমুদ্রের মতোই যেন হিংশ্র, সমুদ্রের মতোই ফেন 
প্রবল, আবার সমুদ্রের মতোই ্গিগ্নুঘমায় সমাকুল। 

হঠাৎ পাশের জানল! দিয়ে তাকিয়ে দেখি জলের মধ্যে একজন 
ডুবুরি নেমে এসেছে । প্রবল বেগে সাতার কাটছিলে! লোকটি, আবার 
মাঝেমাঝে নিশ্বেস নেবার জন্তে ভেসে উঠেছিলো জলের উপর 
তারপরেই আবার ডুব দিয়ে নেমে আসছিলো জানলার কাছে। 
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ক্যাপ্টেন নেমে! গড়িয়ে ছিলেন অন্ত-একটি জানলার কাছে। 
আমার চীৎকার শুনে এই জানলার কাছে এসে দাড়ালেন তিনি। 
ডুবুরিটি আরো-কাছে এগিয়ে এলে! ৷ অবাক হ'য়ে লক্ষ করলুম, জানলার 
এপাশ থেকে হাত তৃলে কী-একটা ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন, উত্তরে 
লোকট! হাত নেড়ে উপরে উঠে গেলো--আর ফিরে এলো না । এবার 
আমার দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন, বললেন, “ভয় পাবেন না। 
ও হচ্ছে মাটাপান অন্তরীপের নিকোলাস--ষদিও সবাই ওকে “পেস্কে” 
বা মাছ বলে ডাকে । আশপাশের সব কটী দ্বীপ ওর চেনা । অমন 
সাহসী ভূবুরি বোধহয় আর নেই । 

'আপনি ওকে চেনেন, ক্যাপ্টেন ? 

“কেন চিনবে না, ম সিয় আরোনা ? 

এই কথা ব'লে ঘরের এক কোণায় গিয়ে একটা মন্ত সিন্দুকের ডালা 
খুললেন ক্যাপ্টেন নেমো। ডালার উপর তামার পাতে “নটিলাস'-এর 
নাম জেখা, আর লেখ তার মূলমন্ত্র “চলার মধ্যে চলা? ।% 

সিন্কৃকটার ভিতরে রাশি-বাশি লোনার ডেল! সাজানো । এত সোনা 
তিনি পেলেন কোথেকে ? তা ছাড়া এখন এত সোন। দিয়ে কীই বা 
করবেন তিনি? 

কোনো কথা নাঁব'লে চুপচাপ দাড়িয়ে দেখলুম একটা-একটা ক'রে 
সোনায় ডেল। তুলে তিনি একটি বাক্সে বোঝাই করতে লাগলেন । যখন 
পুরো বাক্সট! বোঝাই হ'য়ে গেলো তখন শক্ত তাল। লাগিয়ে বাক্সটার 
উপর আধুনিক গ্রীক হরফে কার যেন ঠিকানা লিখলেন তিনি। তারপর 
একটা হাতল ঘোরাতেই বাইরে ঘুষ্টির আওয়াজ হ'লো, অমনি চারজন 
অ্ুচর এসে অতি কষ্টে বাক্সটাকে টেনে-টেনে সেলুনের বাইরে নিয়ে 
সেলে! । তারপরে কপিকল দিয়ে বাক্সটাকে লোহার সিড়ি দিয়ে টেনে- 
তোলার শবও পেজুম। 

এতক্ষণ পরে বৌধহয় হঠাৎ আমাকে নেমোর মনে পড়লে! | “আপনি 
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কিছু বলছিলেন, প্রফেলর ? 

কই, না তে।: 

“তাহ'লে শুভরাত্রি রইলো । 

ক্যাপ্টেন নেষে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও অত্যন্ত 
কৌতৃহলী হ'য়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম | ওই ডুবুরিটির ই্গিত আর 
বাজ্পততি সোনার ডেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, ভাবতে 
লাগলুম আমি । অনেক রাত্রে আমি যখন জেগে-জেগে এ-সন্বন্ধে নান! 
কথা ভাবছি, তখন নানা আন্দোলন ও আওয়াজ শুনে বুধলুম 'নটিলাস' 
ধীরে-ধীরে জলের উপর ভেসে উঠলো । তারপরে প্ল্যাটফর্মে অনেক 
পায়ের শব্দ শোনা গেলে! । আওয়াজ শুনে বুঝলুম নৌকে। নামানো 
হলো সমুদ্রে । 

ঘণ্টা ছুয়ে পরে আবার প্লাটফর্মে নৌকে। টেনে-তোলার শব 
শোন। গেলো | “নটিলাস” আবার জলের তলায় ডুব দিলে । 

সোনা তাহ'লে যথা-ঠিকানায় পৌছে গেলো? কোন সে ঠিকানা ? 
কার কাছে এত সোনা পাঠালেন ক্যাপ্টেন নেমো ? 

হিংটিংছট প্রশ্ের মতো! এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে কখন হে 
দমিয়ে পড়েছিলুম, জানি না। সকালে উঠে দেখি আমরা গ্রীসের উপকূল 
পিছনে ফেলে এসোছি। 

যে-প্রবল বেগে 'নটিলাস? ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে এলো, তাতে মনে 
হ'লে! ক্যাপ্টেন নেমে। কোনো কারণে বোধহয় এই অঞ্চলকে পছন্দ 
করেন না । হয়তে। সমুদ্রের এই অঞ্চলে অনেক দুখের শ্মৃতি জড়ানে! 
আছে, তাই 'নটিলাস'-এর গতি, তিনি মন্থর করতে চান নি। শুধু 
সিসিলির কাছে একটু সময় ডুবোপাহাড়ের প্রাচূর্ধের জন্য মন্থর 
হয়েছিলো গতি, তারপর আবার জিবরাপ্টার প্রণালীতেই প'ড়ে গতি 
অনেক বৃদ্ধি পেলো । যাবার সময় কেবল চকিতে একটুক্ষণের জন্য দেখা 
গেলো হারকিউলিসের সেই প্রাচীন মন্দির, এখন যা সিদ্কৃতলের 
স্টাওলায় সমাকীর্ণ। আর তারপরেই আমরা অতঙ্গান্তিক মহাসাগরে 
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এসে পৌঁছ্ছোলুম । 


১ 
পসিভুতলের ফোধাগার 


“নটিলাম' আমাদের যত স্থাচ্ছন্দ্যই দিক, তবু বন্দী তো । ফলে নেড 
ল্যা্ড যখন পলায়নের পরিকল্পনা করলে, তখন আমাকে রাজী হ'তেই 
হ'লো। 

মাত্র আটচষ্লিশ ঘণ্টায় ভূমধ্য সাগর অতিক্রম ক'রে আমরা তখন 
অতলান্তিক মহাসাগরে এসে পড়েছি, ইস্পাহানের উপকূল ধরে আস্তে 
জলের তলা দিয়ে চলেছে 'নটিলাঁস' | ঠিক হয়েছে রাত নটার সময 
'নটিলাস'-এর নৌকোয় ক'রে আমর! পালাবো। 

এই কদিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখ! হয় নি । নটিলাস' ছেড়ে যাবাব 
আগে শেষবার সব ভালো ক'রে দেখে যাবার ইচ্ছে হ'লো খুব । তাই 
রাত আটটার সময় আমি সন্তর্পণে ক্যাপ্টেন নেমেরি ঘরের কাছে গিয়ে 
দাড়ালুম। ভিতর থেকে কোনে শব্দ আসছে না দেখে সাহস সঞ্চয় 
ক'রে আস্তে একটু ধাক! দিতেই দরজা খুলে গেলো । 

তপন্বীর শাদাশিদে ঘরের মতো। এই নিরাভরণ ঘরটিতে আমি 
আগেও গেছি। দেয়ালে নানা দেশের নেতাদের ছবি ঝুলছে; 
পোল্যাণ্ডের বীর নেতা কোসকিয়ুস্কো, আয়ারল্যাণ্ডের ডানিয়েল ও' 
কনেল, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন আর ভন ব্রাউন । 
এরা প্রত্যেকেই স্বদেশের জন্ জীবন উৎসর্গ করেছেন। ক্যাপ্টেন 
নেমোর রহস্যের সুত্র কি তবে এই ছবিগুলি ? ইনিও কি ছুর্ভাগা! দেশের 
লাঞ্ছিত ও নিন্গীড়িত মানুষদের জন্ট জীবন উৎসর্গ করেছেন ? কোন সে 
আত্মীয়তার বাধন, ঘা! বোটৎসারিণ, ও' কনেল, ও আব্রাহাম লিঙ্কনের 
সঙ্গে তাকে একনুতে বেঁধে রেখেছে? আমেরিকার সাক্প্রতিক গৃহযুদ্ধের 


পবন 


কোনে নায়ক ইনি? এই শতান্বীর বৃহত্তম বিশ্পবের কোনে! ন্তো! কি 
তিনি আসলে ? 

হঠাৎ এমন সময়ে চং-৮২ ক'রে আটটা বাজলো! ঘড়িতে । অমনি 
যেন আমি যুছণ? থেকে জেগে উঠলুম। মনে পড়লে! যে এ-ঘরে আসলে 
ঢুকেছিলুম দিগদশিকা দেখে আমাদের গতিপথ নির্ধারণ করতে। 
তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ধড়াচুড়ো প'রে তৈরি হ'য়ে নিলুম 
আমি, 'নটিলান'-এরই দেয়! নাবিকের পোশাকে নিজেকে সঙ্জিত ক'রে 
নিলুম। 

পালাবার মুহুর্ত যত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার বুকের স্পন্দনও 
তাই যেন বেড়ে চললো! ৷ সমস্ত “নটিলাস'-এর কোনে সাড়।-শব্ধ নেই, 
কেবল একট! ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে; আমার হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দনের সঙ্গে যন্ত্রের এই গুঞ্জন যেন মিশে যাচ্ছে। প্রতি মুহুর্তে আমার 
উৎকর্ণ অস্তিত্ব প্রতীক্ষা করতে লাগলো' ট্্টাচামেচি ও হট্রগোলের ; এই 
বুঝি নেড ল্যা্ড পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধর! পড়ে যায় ! 

ন-টা বাঁজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এমন সময় হঠাৎ যেন 
বুকের ভিতরটা ফাকা ক'রে দিয়ে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন মিলিয়ে গেলো । 
ছোট্ট ধাক দেখে বুঝলুম “নটিলাস' আস্তে-আস্তে গভীর সমুদ্দে নেমে 
যাচ্ছে। তাহ'লে কি আমাদের পলায়নের পরিকল্পনা আর গোপন 
নেই? 

এমন সময়ে ঘরের দরজা! খুলে হাসিমুখে ভিতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন 
নেমো। এই-যে, প্রফেসর, আপনাকেই খু'জছিলুম | ইস্পাহানের 
ইতিহাস আপনি জানেন তো ? 

এমন অবস্থায় কাউকে তার স্বদেশের ইতিহাসের কথাও জিগেস 
করলে সে কোনে! উত্তর দিতে পারতে কিন! সন্দেহ । 

আমাকে হতভস্বের মতো! দাড়িয়ে থাকতে দেখে নেমে! আবার 
জিগেস করলেন, “কী ? জানেন নাকি ? 

“ঘতসামান্ত কোনো রকমে এই কথাটিই বলতে পারলুম শুধু। 


“ঠিক পণ্ডিতদের মতোই জবাব, বললেন ক্যাপ্টেন, 'পর্ডিত কলে 
তার! কিছুই জানে না-- বসুন, আপনাকে ইম্পাহানের ইতিহাসের একট! 
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ডিভানের উপর হেলান দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর 
গুনগুন ক'রে বলতে গুরু করলেন ইস্পাহানের জাতীয় সংগ্রামের দীর্ঘ 
কাহিনী । 

সত্যি দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নেমে । ইংরেজ ওলন্নাজ 
আর আলেমান জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার 
অন্য রাজ। চতুর্দশ লুই-এর নেতৃত্বে জ্রান্স ইম্পাহানের সঙ্গে মৈত্রী রচনা 
করলে । কিন্তু যুদ্ধের জন্ যে-বিপুল অর্থ চাই, তা কে জোগাবে ! 
দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্পাহানের তখন অঢেল এশ্বধ । মায়! আর ইনকাদের 
মোনারুপোয় অনেক ইস্পাহানি জাহাজ বোঝাই করা হলো, আর 
তেইশট। ফরাশি যুদ্ধজাহাজ তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চললে! ক্যাডিজের 
দিকে । খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনী ক্যাডিজ অবরোধ ক'রে পথ 
আটকে বসে রইলে। ৷ ফলে বিপদ এড়াবার জন্য ফরাশি সেনাধাক্ষ আব 
ইম্পাহানি অধিনায়ক পরামর্শ ক'রে সোনাভতি জাহাজ নিয়ে চললেন 
ভিগ্গো উপসাগরে, কিন্তু কোনে। কারণে জাহাজ থেকে মাল খালাশ 
করতে বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছিলেন তারা সেই সুযোগে ইংরেজ 
বাহিনী এসে তাদের আক্রমণ ক'রে বসলো । নীল জল লাল হ'য়ে 
গেলে। সেই দারুণ যুদ্ধে, আর ফরাশি সেনাধাক্ষ যখন দেখলেন ইংরেজ 
বাহিনীর সঙ্গে কিছুতেই এটে-ওঠা ঘাবে না, তখন তার আদেশে 
গোলাবারুদ দিয়ে সৌনারুপোভর ইস্পাহানি জ্রাহাজগুলে। জলে ডুবিয়ে 
দেয়া হ'লো। এই অতুল এখ্বধ শক্রর হাতে পড়ার চেয়ে সলিল-সমাধি 
হওয়া ঢের ভালে। ৷ 

সাল-তারিধ-সংবলিত এই মস্ত গল্প শেষ হ'লো, কিন্ত আমি ঠিক 
বুধতে পারলুম না ক্যাপ্টেন নেমো হঠাৎ আমাকে এই কাহিনী শোনাজেন 
কেন। “তে! কী? আমি জিগ্গেস করলুম । 
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“মসিয় 'আরোনা, ক্যাপ্টেন নেমে! হললেন, “নটিলাস” এখন এই 
ভিগে! উপসাগরেই নেমে পড়েছে । 

ক্যাপ্টেন নেমো উঠে দাড়িয়ে একটি জানলার পাশে নিষ়ে গেলেন 
আমাকে | জানলা দিয়ে দেখলুম ডুবুরির পোশাক প'রে 'নটিলাস'-এর 
মাল্লারা বালি খু'ড়ে তোবড়ানো, ভাঙাচোরা, শ্যাওলা-পড়া বাক্স উদ্ধার 
করছে। অনেক দূর পর্যস্ত ছড়িয়ে আছে অজভ্র জাহাজের ধ্বংসাবশেষ । 
সেই ভাঙা বাঝ্সগুলো থেকে রাশি-রাশি সোনারূপোর ডেলা, পুরোনে। 
ইম্পাহানি মোহর ও মূল্যবান দীপ্ত পাথর ছড়িয়ে পড়লো সিদ্কুতলে, আর 
নটিলাস'-এব মাল্লার। তা দিয়ে বোঝাই করতে লাগলো মত্ত সব 
সিন্দুক । সিম্ধৃতলের বালুরাশির উপর তারার মতো! ঝিকিয়ে-ওঠ! এই 
অকল্পনীয় এই্বরধ দেখতে-দেখতে সব স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমি । শুন্য 
সিন্দুক আবার ভ'রে নেবার জন্যই ভিগো৷ উপসাগরে এসেছে 'নটিলাস' 
--ইনকাঁদেব অতুল এ্বর্ষের অধীশ্বর এখন এই মানুষটিই । 

হাসিমুখে আমাব দিকে ঘুরে দীড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'িখন 
বুঝতে পারছেন তে! কেমন ক'রে আমি ক্রোভপতি হয়েছি ? 

'বুবলুম । কিন্তু এত এই্বরধ, সব কিন এমনিভাবে নষ্ট হচ্ষে-_কোনো 
কাজেই লাগছে না ? 

বলতে-বলতেই বুঝতে পারলুম অজাস্তে আদি ক্যাপ্টেন নেমোকে 
আঘাত ক'রে বসেছি । 

নই হচ্ছে? আহত বাঘের মতে কুষ্ট স্বরে বলে উঠলেন নেমো, 
“আপনি কি ভাবছেন এত কষ্ট ক'রে এই সম্পদ আমি উদ্ধার করছি নষ্ট 
করার জন্য, নিজের ভোগের জঙ্ত ? আমি যে এই এশ্বর্ষের সন্ধবহার 
করছি না, তা আপনাকে কে বললে ? আপনি কি মনে করেন আমি 
খবরটুকুও রাখি ন। পৃথিবীর কোথায়, কোন-কোন দেশে, মান্ুষ নিপীড়িত 
লাপ্কিত ও নিগৃহীত হচ্ছে? এটা! কি কিছুতেই বোঝেন না যে; 

হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো৷ থেমে গেলেন। বোধ হয় এত কথা তিনি 
বলতে চান নি। বোধ হয় এত উত্তেজিত নাহলে এ-সম্বন্বে কোনো 
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কথাই তিনি বলতেন না। কিন্তু আমি বুষতে পেরেছিলুম। 

সমুদ্রের তলায় এই ম্বাধীন নিঃলঙ্গ জীবন বেছে নেবাক্স পিছনে যে- 
কারণই থাক না কেন, ক্যাপ্টেন নেমো যে এখনো মানুষেরই সন্তান, 
এই তথ্য আমার অগোচর রইলো না! । এখনো! মানবজাতির হঃখে ও 
লাঙ্ছনায় ভার বুক কাদে, এখনো অত্যাচারিত দীন জাতিদের উদ্দেশে 
সার অচেল এশ্বর্য বায় হয়। আর অমনি আমি বুঝতে পারল্গুম বিপ্লব- 
জ্বল! ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাদের উদ্দেশে তিনি ওই 
সোনাভর! সিন্দুক পাঠিয়েছিলেন । 
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লুপ্ত াশপাির গন্ধ 


পরের দিন, উনিশে ফেব্রুমরি, সকালবেলায় নেড লাগ সবেগে 
আমার ঘরে এসে ঢুকলে! তারই প্রত্যাশী করছিলুম আমি। বড্ড হতাশ 
দেখালো তাকে । 

হ'লে! তো! হতাশভাবে সে বললে আমায় । 

“তা কী করবে, বলো ? ভাগ্য বিরূপ ছিলে। কাল ।, 

“কিন্ত ঠিক ওই সময়টাতেই কিনা ক্যাপ্টেন জলেন তলায় 
নামলো! ।' 

টা, নেড | ব্যাংকে গিয়ে টাকা তোল। দরকার ছিলো ভার ।, 

ব্যাংকে ? 

ব্যাংক ছাড়া আর কী বলি % কোনো ব্যাংকের লোহার সিন্দুকের 
চেয়েও সমুদ্রের তলা অনেক বেশি নিরাপদ তীর কাছে-_আর এখানেই 
তিনি স্তার সব সম্পদ জম! রাখেন এই ব'লে কাল রাতের সব ঘটনা 
আমি তাকে খুলে বললুম । এত কথা তাকে বলার উদ্দেশ ছিলো! এই যে 
যদি তাতে নেডের মতি ফেরে, হদি এর পর ক্যাপ্টেন নেমে! সম্বন্ধে সে 
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জার বিরূপ না-হয়। কিন্তু সব গুনে নেড কেবল আপমসোল ক'রে বগতে 
লাগলে! যে--হায় রে!__সে কিনা ওই ইনকাদের সোনা আনতে যেতে 
পারলে নী! 

“ঠিক আছে। কোনো পরোয়া নেই» যাবার আগে নেড বললে, 
“পরের বারে ঠিক পালাবো, দেখবেন । দরকার হ'লে আজ রাতেই 
পালাবো-. 

“ “নাটিলাস” কোন দিকে যাচ্ছে, জানো? 

“না, 

“আচ্ছা, হুপুরবেল! ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমি জেনে নেবো । 

নেড কোনসাইলের খোঁজে চ'লে গেলো। 

পালাবার পরিকল্পনা কিন্তু সেদিন তাকে বাদ দিতে হ'লো। প্রথমত 
আশপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন দেখা গেলো না; উপরস্ত আকাশে 
মেঘের আনাগোন। দেখে ঝড়ের সম্ভাবনাটা আর অগৌোচর রইলো না। 
নেড রাগে এমন ভাব করতে লাগলে! যে পারলে সে যেন মেঘেদের 
ছিড়ে খায়। আমি কিন্তু গোপনে বলি যে মেঘ দেখে আমার অতটা 
ছুথ হয় নি-_পালাবার জন্য আমি আর অতটা উৎস্থক ছিলুম না। 

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লে! রাত এগারোটায়। আমাকে 
দেখেই জিগেস করলেন আমি ক্রাস্ত কিন । আমি মাথা নাড়তেই 
সরাসরি কাজের কথ! পাড়লেন নেমো৷ । “ম'সিয় আরোনাঃ আপনি তো 
কখনো রাত্রিবেলায় সমুদ্রের নিচে বেরোন নি! চলুন না, একটু ঘুরে 
আসা যাক। অবশ্ঠু খুব ক্লান্ত লাগবে পরে, একথা আগে থেকেই ব'লে 
রাখি। কারণ প্রথমত আমাদের অনেকটা পথ হাটতে হবে, উঠতে হবে 
এমনকি একটি পাহাড়ের চুড়োয়, ছিতীয়ত রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয় 
"অনেকদিন মেরামত হয় নি কিন ।' 

“আপনার কথা শুনে ছিগুণ কৌতৃহল জাগছে । চলুন, যাই । 

ডুবুরিপোশাক পরে নিলুম ছুজনে, সঙ্গে নিলুম লোহার আংটা” 
লাগানে। লাঠি । কিন্তু দেখি বৈছ্যতিক লন নেবার কোনে! উদ্ভোগই 
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করলেন না ক্যাপ্টেন নেমো। জিগেস করতেই বঙ্গলেদ, «ওজন 
দামাদের কোনো কাজেই লাগবে লা । 

আমর! হুজনেই কেবল রাতের সিদ্কৃতলে বেড়াতে বেরোবো--নেমো 
গঙ্গে কোনো অন্নচর নিলেন না, বা! নেড় ও কোনসাইলকেও নেবার 
কোনো প্রস্তাব করলেন না। আমর যখন সমুদ্রতলে পা! দিলুম তখন 
রাত বারোট। বাজে । অনেক দূরে কোথায় যেন সমুদ্রের তলায় একটা 
লালচে আলে। জ্বলছে, সেই দিকে আল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন 
প্রথমে, তারপর ওই লাল আলো! লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললেন । আমিও 
ার পাশাপাশি হাটতে লাগলুম । 

ওই লোহার লাঠিট! কেন সঙ্গে নিতে হয়েছিলো, হাঁটতে গিয়ে তার 
কারণ বেশ স্পষ্টই বোঝা গেলো : সামুদ্রিক গুল্প আর শৈবালে বারে- 
বারে পা পিছলে যাচ্ছিলো, হাঁতের লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিল্গুম 
প্রতিবারেই । এই পিছল উদ্ভিজ্জ সত্তেও ননে হ'লো পায়ের তলার পাথুরে 
মাটির মধো যেন কোনো সচেতন প্রকল্প রয়েছে, যেন নিসরগসুন্দরীর 
স্বাভাবিক ন্থ্টি নয়, কারে! পরিকল্পনা অন্ুসারেই রচিত ও বিস্তৃত । মধ্যে- 
মধ্যে মনে হ'লো আমার শিশের জুতোর তলায় রাশি-রাশি হাড়গোড় 
গুড়িয়ে যাচ্ছে শব ক'রে। 

ক্রমশ পিছনে “নটিলাস'-এর আলে! যতই ক্ষীণ ও দূরবর্তা হয়ে 
এলো, সামনের সেই লাল দীপ্তিও যেন ততই উজ্জল হ'য়ে উঠতে 
লাগলো । আরো খানিকট। এগোবার পর বুঝতে পারলুম ওই আরক্কিম 
আলোর উৎস হ'লে সামনের একটি পাহাড়ের চড়ে ৷ রাত যখন প্রায় 
একটা বাজে, তখন আমরা সেই,পাহাড়ের পাদদেশে এসে দীড়ালুম। 

এখানে সামুদ্রিক গাছপাল! গজিয়েছে নিবিড় ও ঘন-ভাবে, আর 
সেই ঘন অরণোর মধ্যে দিয়েই পথ ক'রে নিয়ে এগোতে লাগলেন 
ক্যাপ্টেন নেমো৷। সবই যেন তার অতি চেনা ; একটুও ইতস্তত নাঁক'রে 
কোনো রকম দোটানায় না পভ তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন! হ-পাশে 
তাকিয়ে দেখলুম, সত্যি, পাইন গাছের জজল চ'লে গেছে সারিবন্ধভাবে--- 
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পাঁচে গেছে গাছগুলো, কোনে সবুজের চিহ্ন নেই, ন। পাতা? না অন্য 
কিছু; সোজ! দাড়িয়ে আছে তারা, কয়লার খনির মধ্যে দেখাবে দূ 
অতীতের গাছের প্রতিভাস দ্রেখ। যায়_-আর ভালপালার মধ্য দিয়ে রঙ- 
বেরতের বিচিত্র মাছের দল সীতার কেটে বেড়াচ্ছে--যেন পাখি উড়ে 
যাচ্ছে প্রথিবীর বনে। 

জঙ্গল যেখানে শেষ হ'লে পাহাড়ের চুড়ো৷ সেখান থেকে বেশ-কিছু 
ফুট দূরে ; এবড়ো-খেবড় বন্ধুর পা্ত্যপথ ধ'রে আমরা উঠতে লাগলুম। 
কালো-কালো গর্তের মধ্যে, আনাচে-কানাচে, ঘুলঘুলির মতে। পা্ছাড়ের 
ফাঁটলে কত সিদ্ধুদানবের উজ্জল চক্ষু দেখতে পেলুম, তাদের নড়াচডার 
শব কানে এলে! কতবার । পায়ের তলা থেকে কতবার সরে গেলো! 
বিকট দাড়-ওলা মস্ত কাকড়। আর অতিকায় চিংড়ি । নেমে দৃকৃপাত না- 
ক'রে সোজা ওই চুডোর দিকে এগিয়ে চললেন । 

পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে যে-আশ্চর্য দৃশ্ত চোখেব সামনে উদ্মোচিত 
হলো তা আমার চিরকাল মনে থাকবে । সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে 
অগ্ুস্তি প্রাসাদের ভন্ুপ-_সবই কোনে পুরাকালীন মানুষের কীতি। 
স্যাওলা-পড় গুল্সেভর! প্রাসাদ আর মন্দিরগুলে!। চিনঠে আমার সত্যি 
অনেকক্ষণ লাগলো ৷ মানে কী এই ভগ্র-স্ুপের? এ কোন জনপদ এই 
সমুদ্রেগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে ? এই বিশাল হম্যরাজি কারা গড়েছিলো' 
কোন দেশের মানুষ? কবে গড়েছিলো, কোন যুগে ? 

বহু যুগের ওপার হ'তে যেন জলমর্দর ভেসে এলেো। । আমি যা ভাবছি 
সত্যি কি তবে তাই? সাগ্রহে ক্যাপ্টেন নেমোর হাতটা চেপে ধরলুম 
আমি ; নেমো কোনে! চাঞ্চল্য প্রকাশ না-ক'রে শুধু আরো! এগিয়ে 
চললেন। কিছুক্ষণ পরে আরো-উ'চু একটা চুড়োয় ওঠবার পর সেই 
কোন ছুরস্ত রক্তচস্ষুর মতো! লাল আলোর উৎস চোখে পড়লো আমার : 
প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচেই পাহাড় হা ক'রে আগুন ওগরাচ্ছে-_-আগ্নেয়- 
গিরির জ্বাজামুখি দিয়ে তপ্ত লাল লাভার শ্রোত গলগল ক'রে বেরিয়ে 
আসছে | রোনো। শিখা নেই- অক্সিজেন নাথাকলে শিখ! থাকে না। 
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শুধু লান গলগল সেই তরল আগুন পাহাড়ের গা! বেয়ে জলের বধ্যে 
গড়িয়ে পদ্ছে। 

মহ্থাক্কালের এই প্রচণ্ড রক্তচচ্ষু আর এই জনপদের ভ্সুপ একটা 
জাতির পুরো ইতিহাস ব'লে দিচ্ছে। দূরবিস্কৃত সমতল ভূমি জুড়ে এই 
পাহাড়ের তলায় একদ! যে-স্রন্দর নগর গ'ড়ে উঠেছিলো, সভ্যতার 
কোলাহল জেগেছিলো। যেখানে একদা, এখন সেখানে ছাদ, মন্দিরের 
চুড়ো, মস্ত থামগুলির মধ্য দিয়ে লাভার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। দূরে একটা 
বন্দরের নিদর্শনও চোখে পড়লো । এখানে একদিন কত পাল-তোলা 
জাহাজ ফেনিল জলের উপর দিয়ে ভেসে যেতো । 

আমার মাথার ভিতরটায় যেন আবর্ত খেলে গেলো | কোথায় আছি 
আমি, কোনখানে ? আমার উন্মাদনা! এতই প্রবল হয়েছিলো যে শিরন্ত্রাণ 
খুলে ফেলে জিগেস করতে যাচ্ছিলুম আমি, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো 
আমাকে বাধ! দিলেন নিচু হ'য়ে খড়িমাটি তুলে তিনি সেই হারানো 
জগতের পাথরের গায়ে ছোট্র একটি নাম লিখলেন : “আটলান্টিস । 

যেন তড়িং খেলে গেলে। আমার মধ্যে । চকিতে পরিফষার হয়ে 
গেলো এই লুপ্ত নগরীর রহস্য । যাকে এতকাল কিংবদস্তি বলে ভেবেছি, 
গরিগেন ইয়ানরিখুস, গানভিল, নাণ্টে-্রন, ছন্থোপ্ট যার কথা বিশ্বাস 
করেন নি, প্লাভোর সেই আটলা্টিস নগরী, তেয়োপোম্পুসের সেই 
বিখ্যাত দেশ । শৌর্ধে বীর্ধে একদিন যারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলো, 
প্রাচীন গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও যারা একদিন পেছ পা হয় নি, 
রাতারাতি এক প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে তার। সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেলো, 
সমস্ত কীতিধ্বজা সম্তে নিঃশেষে হারিয়ে গেলো পৃথিবীর উপর থেকে । 

আর আমি, সামান্ত পিয়ের আরোনা, পারী বিচিত্রাভবনের কর্মচারী 
--আমি কি না এই লুপ্ত মহাদেশের বুকে দাড়িয়ে আছি এখন ! যেন 
বহুযুগের ওপারের কোনো হারানে। দেশের ন্বপ্পে আচ্ছন্প হ'য়ে গেলুম 
আমি । আর ক্যাপ্টেন নেমে সারাক্ষণ স্টাওলাজম] একটি পাথরের গায়ে 
ছেলান দিয়ে পাথরের মতোই নিশ্চল দাড়িয়ে রইলেন! কী দ্বপ্ন দেখেছেন 


নক 


এই কবিষানুষটি এখানে ? তিনি কি সেই হারানো মানুষদের কাছ থেকে 
জেনে নিতে চাচ্ছেন মানবভাগ্যের পরম রহমত ? বে-যান্ুষটি তাঁর সমস্ত 
অস্তিত্ব দিয়ে আধুনিক পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কি বারে-বারে 
এখানে এসে অতীতের ছায়ার মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়। 

প্রীয় একঘণ্টা ছিলাম সেখানে । সারাক্ষণ পায়ের তলায় মাটি 
কাঁপিয়ে সেই গনগনে রক্তিম তরল আগ্চন বয়ে গেলো এই হারানে। 
মহাদেশের উপর দিয়ে । আর তারপর জলের উপর উঠে এলে কম্পমান 
পাঙুর টাদ। চাদ ঠিক নয়, টাদের উজ্জল প্রতিভাস শুধু । আর চাদের 
সেই ছায়ার মধ্যেই আমরা ফিরে চললুম। 

যখন ক্লাস্ত অবসন্ন দেহটিকে 'নটিলাস'-এ টেনে তুললুম, তখন 
আলো হ'য়ে এসেছে পুবদিক । 

স্র্য উঠবে এবার । 


১৮ 


লক্ষ্য : অধাচী 


ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে থাকে “নটিলাস*, লক্ষ্য তাঁর অবাচী। 
আমরা পেরিয়ে এলুম সারাগাসে! সাগর, পেরিয়ে এলুম তিমিঙ্জিলের 
দেশ, সিম্কৃতলের কয়লাখনি । ধীরে-ধীরে তুহিন অবাচীর দিকে এগোচ্ছি 
আমর! । 

পঞ্চান্ন অক্ষরেধার কাছেই জলের.উপর বরফের চাঙুড় ভেসে থাকতে 
দেখেছিলুম, ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোবার পথ 
বন্ধ। হঠাৎ কে যেন আঙুল তুলে চঞ্চল সমুদ্রকে “তিষ্ঠ ব'লে থামিয়ে 
দিয়েছে এখানে, শুরু হয়ে গেছে ধূধূ বরফের রাজ্য-_-ুজ্, নিরেট, দিগন্ত- 
বিসারী 

ইচ্ছে করলেই 'নটিলাস'-এর মুখ ঘুরিয়ে নেয়! যেতো, কিন্ত ক্যাপ্টেন 


৭১ 


নেমে! কিছুতেই দ'মে যাবার মানুষ নন । খু'জে-খু'জে ডিক একট! সাকার্থ 
পথ বার করলেন তিনি, তারপর তার ভিতর দিয়েই আশ্চর্য কৌশলে 
নিজে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন নটিলাস' | চারপাশে প্রাণের 
কোনো চিহ্ন, নেই-_-শুধু ঠাণ্ড। হিম শাদা মরুভূমি ছড়িয়ে আছে দিগস্ত 
পর্যস্-_স্তবন্ধ নিশ্চল পরিবর্তনহীন এই শৃচ্চতার সঙ্গে কিছুরই বোধ হয় 
তুলন। হয় না। বৈহ্যাতিক চুল্লি জালিয়ে 'নটিলাস'-এর ভিতরটা গরম 
রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, পশ্ড-লোমের মোটা! পোশাক চাপিয়েছিলুম 
আমরা! গায়ে, তবু তারই মধো ঠাণ্ডা তার লোভী গ্লাত বসাতে চাচ্ছিলো 
বারেবারে। 

মার্চ মাসের যোলে। তারিখে আমরা কুমেরু বলয় পেরিয়ে এলুম | 
নিয় ক্যাপ্টেন নেমো তৃহিন প্রাচীরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলেন 
'নটিলাস+ কোনোদিকে দৃকৃপাত না-ক'রে পাংল! বরফের স্তর ভেদ ক'রে 
এগিয়ে চললেন সামনে ; যে-পথ দিয়ে আমনা আসছি, সে-পথ দেখতে- 
দেখতে জ'মে বরফ হ'য়ে যাচ্ষে--এখন আর ইচ্ছে হ'লেও ফেয্রবার পথ 
রুদ্ধ । এগোবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হ'লে আঠারোই মার্-কোনে ক্রমেই 
আর এগোনো সম্ভব হ'লো না 'নটিলাস'-এর পক্ষে । মস্ত সব তুহিন 
পাহাড় উঠেছে সামনে, আকাশ অন্ডাল ক'রে স্তব্ধ ও হিম তারা 
দাড়িয়ে আছে, তাপমাত্রা নেমে এসেছে শ্রন্ত থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে ! 
চারপাশের বরফের মধ্যে আমরা বন্দী হলুম এতদিনে, যেন আস্ত 
গিলে ফেলেছে আমাদের বরফের! । এতদিন হা ক'রে ছিলে বরফের 
দেশ, এইবার আস্তে-আস্তে আমাদের জঠরে পুরে ফেলছে । 

এটা! কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর, গোয়াুমি। বেপরোয়াভাবে এই 
বরফের মধ্য দিয়ে নাএলেই হ'তে ! 

আমি বড্ড বিমর্ষ আর মলিন হ"য়ে পড়েছিলুম, তাই ক্যাপ্টেন নেমো 
আমাকে জিগেস করলেন, “এই যে মসিয় আরোনা, কী ভাবছেন অমন 
গন্ভীরভাবে ? 

“ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তো বন্ধই, এবার কিরে যাবার পথ 


গং 


পেলেই হয়--তভারও তো! ফোনে। চিন দেখছি না । 

'*ন্টিলাসকে অতটা! অসঙ্থায় ভাববেন না, প্রফেসর, বিজ্রেপের 
হাসি খেলে গেলে! ক্যাপ্টেনের মুখে, “আমার তে ইচ্ছে একেবারে 
কুমেরতে গিয়ে থামি । 

'কুমেরুতে ? কিছুতেই আর অবিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না 
আমি। 

হ্যা, কুমেরুতে--পৃথিবীর দক্ষিণভম বিদ্দুতে--যেখানে এখনো 
কোনে! মানুষ পদাপণ করে নি।' 

তাহ'লে কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনি £ 

“না, এখনো করি নি--তবে আমি আর আপনি, আমরা হুজনে 
মিলে করবো। বরফের বাধা কোনো বাধাই নয়। আমরা এই বরফের 
তলা দিয়েই চ'লে যাবে। 1, 

“তল। দিয়ে ? 

নিশ্চয়ই । এটা তো জানেন যে বরফের একভাগ জলের উপর 
ভাসে, আর তিনভাগ থাকে জলের তঙ্গায়। সামনের ওই বরফের 
পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উ চু হয়, তাহ'লে জলের তলায় রয়েছে 
নশো ফুট--তার তলা দিয়ে গেলেই তো হলো! | আপনি তো এতদিনে 
এটা জেনেছেন যে “নটিলাম”-এর পক্ষে সমুদ্রের আরো-তল! দিয়ে 
যাওয়া অসম্ভব নয় ।॥ 

“তা ঠিক।” 

“অবশ্টি কোনে। অন্ুবিধে যে নেই, তা বলি না। কতদিন জলের 
তলায় থাকতে হবে, তা! জানি না । সুঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবার পরেও 
যদি কুমেরুবিন্দুতে ওঠবার পথ না-পাই, তাহ'লে শ্বাস রোধ হয়ে মরবে! 
আমর! সবাই ।” 

তক্ষুনি নশো! ফুট নিচে নামার আয়োজন শুরু হ'য়ে গেলে।। 
নাবিকেরা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এলো! বাইরে, চারপাশে বরফ কাটতে 
লাগলো তারা, আঁর চাড় দিয়ে-দিয়ে একটু-একটু পথ ক'রে নিচে নামতে 


১, 


লাগলো 'নটিলাস' ৷ নশে। ফুট নামবার পরি জল পাওয়া গেলো, কিন্ত 
নটিলাস' নামতে লাগলো আরে! নিচে-_কারণ এর পরে কত ফুট উচু 
বরফের পাহাড় আছে, কে জানে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে 
আসার পর আবার গুরু হলো এগিয়ে যাওয়া। 

পরের দিন উনিশে মার্চ “নটিলাস'-এর গতি ক'মে আসছে দেখে 
বোঝা গেলো জাহাজ এবার ধীরে-ধীরে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। 
হঠাৎ কিসের'সঙ্গে যেন ভীষণ ধাকা লাগলো “নটিলাস'-এর- অত বড়ো! 
জাহাজটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো । বুঝলুম উপরে উঠতে গিয়ে 
বরফের গায়ে ঘা খেলো! “নটিলাস' | সর্বনাশ ! ছু-হাজর ফুট বরফ ভেদ 
ক'রে উপরে ওঠার ক্ষমত। তে। 'নটিলাস'-এর নেই-_তাহ'লে এই তুহিন 
জলেই তার সমাধি হবে! জাহাজ কিন্তু তবু নিবিকারভাবে দক্ষিণ মুখো 
চললো, তারপর আবার আরেক ধাকা লাগলো বরফের সঙ্গে । এমনি 
ক'রে বারে-বারে ধাধা মারতে-মারতে এগোতে লাগলো 'নটিলাস+, 
পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইলে! বরফের স্তর কোথায় পাংল। হ'য়ে এসেছে, 
কোথায় নে খোলা সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারবে! সারা রাত দুশ্চিন্তায় 
কেটে গেল আমার; যদি বরফের স্তর পাংল! না-হয়, তাহ'লে ? কিন্তু 
সকাঙ্গবেলাতেই ক্যাপ্টেন নেমে। এসে স্ুখবরট। দিয়ে গেলেন আমাকে, 
খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি ! 

প্ল্যাটফর্মে ছুটে এলুম । সত্যি, খোলা সমুদ্রই ! যদিও ইতস্তত বরফের 
চাড় ছড়িয়ে আছে আশপাশে, তবু শাস্ত নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে 
যাচ্ছে 'নটিলাস' । আকাশে পাখির গান, জলে খেল! করছে মাছের 
বাক, নটিলাস'এর চাকার শব) উঠছে ছলো-চ্ছলো৷ | কে বলবে যে ওই 
বরফের প্রাচীরের আড়ালে এমন একটি ম্পন্দমান সপ্রাণ জগৎ লুকিয়ে 
ছিলে ! 

আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলো! । “মেরুদেশে এসে পড়েছি 
তাহ'লে? 

ধরখনো তা বলি না।' ক্যাপ্টেন নেমো বলঙেন, স্বর্ধ উঠলে ছুপুর” 


খ 


বেলা কম্পীস দেখে “নটিজাস”-এর অবস্থান স্থির করবো 1 

ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এই কুয়াশীর মধ্যে সূর্যের 
দেখা পাবেন ধলে ভাবছেন % 

ঘত্টুকু পাই তাই যথেষ্ট । 

মাইল দশেক দূরে ছোট্র একটা স্বীপ দেখতে পেলুম আমরা । 
নটিলাস'-এর নৌকোয় ক'রে ক্যাপ্টেন নেমো আমাদের দ্বীপে নিয়ে 
গেলেন। নৌকো তীরে ভিড়তেই কোনসাইল লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিলো! 
কিস্ত আমি বাধা দিয়ে বললুম, “ক্যাপ্টেন নেমো, আপনি আগে নামুন । 
এখানে সর্বপ্রথম পদার্পণ করার গৌরব আপনারই প্রাপা । 

ক্যাপ্টেনের পিছন-পিছন আমরাও নামলুম, কিন্তু দুপুর বারোটার 
সময়েও কুয়াশ৷ ও ঘন বাম্প ছিড়ে সূর্য দেখ! দিলো! না । তাই দ্বীপটার 
সঠিক অবস্থান না-জেনেই আমাদের ফিরে আসতে হ'লে! । 

পরের দিন বেলা নটার সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আমরা ওই 
ছোট দ্বীপে গিয়ে হাজিব হলুম। বেল! বারোটার সময় কুয়াশার মধ্য 
দিয়ে আব! দেখা গেলো হূর্ধকে _ক্রনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশাসে 
ঘোষণা করলুম, “দুপুর বারোটা ! 

'হ্যা, দক্ষিণ মেরুই ! বলে ত্বরবিনটা আমার হাতে তুলে দিলেন 
ক্যাপ্টেন নেমো।। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য ঠিক আধথান৷ ফাঙ্গি 
হ'য়ে আছে। 

একটা কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। কালোর 
মধ্যে সোনালি হরফে তার নামের আগছ্যক্ষর লেখা; সূর্যের শেষ শিখা 
পড়ে সেই সোনার অক্ষরটি জ্বলজ্বল করতে লাগলো । 

তারপর সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ রশিটুকু লক্ষ্য ক'রে 
বললেন, “বিদায়, সবিতা, বিদায় ! এবার ভূমি বিশ্রাম নাও এই স্বাধীন 
সমুদ্রের তলায়, মিলিয়ে যাক তোমার নক্ষত্র-ছ্যাতি। তারপর আমার নতুন 
দেশে নেমে আন্ুক বাম্মাসিক মিত্রা ॥ 


১৪ 


বলাম ডষার়ধর 


পরদিন, বাইশে মার্চ সকাল ছটা থেকেই ফেরবার আয়োজন শুরু 
হ'লে।। সন্ধ্যালোকের শেষ ঝলশানিটকু যেন নিকষ কালো রাত্রির মধ্যে 
গলে যাচ্ছে । কনকনে ঠাণ্ডায় আমবা থেকে-থেকে কেপে উঠছি। 
[কাশে ক্রমশ তারাদের দীপ্তি বেড়ে যাচ্ছে, 'মাব তারই মধ্যে ঝলমল 
করছে কুমেরুর দেই আশ্চর্য মেরুতারা! | 

জলাধারগচলি ভি ক'রে জলের তলায় ডুব দিলে “নটিলাস” । হাজার 
ফুট নিচে আস্তে, ঘন্টায় পনেরো মাইল বেগে, ফিরে চললো! উদ্ভর 
দিকে । সন্ধ্যাবেলাতেই সে হিমশৈলের তলা দিয়ে ফের! শুরু করলো। 

রাত যখন তিনটে, এক দারুণ ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেডে গেলো । 
উঠে বসতে-নাঁবসতেই আবার এক ঝীকুনির চোটে মেঝেয় ছিটকে 
পড়লম আমি । কোনোরকমে দেয়াল ধারে-ধ'রে সেলুনে গিয়ে দেখি 
তখনে!। আলেো। জ্বপছে বটে, কিন্তু সারা ঘরে যেন প্রলয় হয়ে গেছে 
একটু আগে । দেয়ালেব ছবিগুলো বেঁকে গেছে, ট্যারাবাকা হ'য়ে ঝুলছে 
তারা, আশবাবপত্র এলোমেলো ছিটকে পড়েছে । বোঝা গেলে 
'নটিলাল' হঠাৎ কোনো-কিছুর সঙ্গে ধাক! খেয়ে কাং হ'য়ে পড়ে 
গেছে। বাইরে মস্ত শোরগোল শোন! গেলো, কিন্ত কাপ্টেন নেমোর 
দেখা পাওয়া গেলে না। গভীরতা মাপবার যন্ত্রে দেখা গেলো তখনও 
এক হাজার ফুট নিচেই রয়েছি । 

ক্যাপ্টেন নেমে! এলেন একটু পরেই । চোখেমুখে দারুণ উদ্বেগের 
ছাপ। হাঠাৎ একটি হিমশৈল নাকি উল্টে যাওয়ার সময় 'নটিলাস'-এর 
উপর এসে পড়েছে । এখন অবশ্য আন্তে-আত্তে ভেসে উঠছে পাহাড়ট, 
সেই সঙ্গে 'নটিলাস'কেও তুলে ধরছে একটু-একটু ক'রে, আর সেই 


পতি 


জন্যেই 'নটিলাস' নাকি এখনো কাং হ'য়ে পড়ে আছে বরফের উপর । 
জলাধারগুলো খালি ক'রে ফেলে মাল্লারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে 
'নটিলাস'কে মুক্ত করতে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তাতে একটুও কমছে না। 
'নটিলাস'কে যে আন্তে-আস্তে তুলে ধরছে সেই হিমশৈজ, তা গভীরতা 
মাপবার যন্ত্র দেখেই বোঝা গেলো, কারণ যন্ত্রে একটু-একটু ক'রে গভীরতা 
হাস পাচ্ছে । এই তুলে-ধরা যদি বন্ধ করা না-ষায় তাহ'লে জাতিকলের 
মধ্যে পড়বে “নটিলাস' ; জাতার মধো গম যেমনভাবে থে লে যায় 
তেমনিভাবে উপরের আর নিচের বরফের মধ্যে থেতলে চ্যাপ্টা হ'য়ে 
যাবে। 

কিন্ত আপাতত এই আশঙ্কাকে নস্যাৎ ক'রে একটা মস্ত ঝাকুনি 
দিয়ে আবার ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো দেয়ালগুলে। ৷ 
দশ মিনিটের মধোই আগের মতো আবার জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো 
জাহাজ । কিন্তু জানলা দিয়ে যে-দৃশ্য চোখে পড়লো, তা আমাকে আতঙ্কে 
ভরে দিয়ে গেলো । উপরে-নীচে ডাইনে-বায়ে চারপাশে বরফের 
অবরোধ, আর তাঁরই মধো এটুকু সংকীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে 
“নটিলাস' | হিমশ্ভ্র বরফের উপর তীব্র আলো এসে পড়েছে জাহাজ 
থেকে, আর প্রতিফলিত হ'য়ে তীব্র বিচ্চুরণে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে | 

আস্তে-আস্তে সামনে এগোতে থাকে “নটিলাস+ | কিন্তু তক্ষুনি যেন 
তীব্র আলোয় চোখ অন্ধ হ'য়ে গেলো | “নটিলাস' চলছে ব'লেই সেই 
তীব্র শুভ্র প্রবল আলো যেন আরো বেশি ক'রে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে 
গেলো । জানল! বন্ধ ক'রে দিয়েও প্রথমটায় কিছুই দেখছে পাচ্ছিলুম 
না _যেন এই প্রবল বিচ্ছুরণ দৃষ্টিশক্তি হরণ ক'রে গেছে । 

প্রাত্ঃকালে আবার ছোট্র একটা ঝাকুনি লাগলো ; বুঝতে পারলুম, 
বরফের দেয়ালে ঘা খেয়েছে 'নটিলাস' ! এবার 'নটিলাস' ধীরে-ধীরে 
পিছোতে লাগলে খোলা জলের পথ পাবার ভম্য । কিন্ত সাড়ে-আটিটার 
সময় যখন পিছনেও আবার প্রচণ্ড ধাক' লাগলো, তখন বুঝতে পারলুম 
দক্ষিণে যাবার পথও আর নেই । 


শীগী 


আর সেই কথাই গন্ভীরভাবে ঘোষণা! করলেন ক্যাপ্টেন নেমে । 
জানালেন, 'প্রফেসর আরোনা, আমর। আটক পড়েছি। এবার তৃষারমরুর 
সঙ্গে সরাসরি লড়াই ঘোষণ! হ'লো!।' 

নেড আর কোনসাইল তখন সেখানে বসে ছিলে! । ক্যাপ্টেন 
নেমোর কথা শেষ হবার আগেই নেড টেবিলের উপর এক প্রচণ্ড ঘুষি 
বসিয়ে দিলে । কোনসাইল টু শব্টিও নাঁক'রে বিবর্ণ মুখে বসে রইলো । 
আমি কোনে কথ নাঁব'লে কাপ্টেন নেমোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। 
বুকের উপর আড়াআড়িভাবে ছ-হাত ভাজ ক'রে গম্ভীরভাবে স্ফির 
দাড়িয়ে আছেন তিনি-_মুখবর্ণ পাওুর, শুধু চোখ ছুটি অস্বাভাবিকভাবে 
জলছে। 

একটু পরেই ক্যাপ্টেন আমাদের এই বিপন্ন অবস্থার নব ভয়ংকর 
সম্ভাবনার কথ ব্যাখ্যা ক'রে বললেন। পরিস্থিতি যে-রকম ফ্লাড়িয়েছে, 
তাতে হদি চারপাশের বরফের বিস্তার 'নটিলাস'কে চূর্ণ নাও করে, 
বাতানের অভাবে শ্বাসরোধ হ'য়ে মরতে হবে সবাইকে । কারণ বাতাসের 
ট্যাঙ্কে যতখানি হাওয়া ধরে, ভাতে ছু-দিন চলে 'নটিলাস'-এর ৷ একটানা 
ছত্রিশ ঘণ্টা জলের তলায় আছে 'নটিলাস+ আর আটচল্িশ ঘণ্টার মধ্যে 
বাতাসের ভাড়ারও ফুরিয়ে যাবে । ফলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টাই সময় 
গাছে হাতে--তারই মধ্যে যেমন ক'রে হোক এই বরফের অবরোধের 
মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে “নটিলাস'কে | 

এর মধ্যেই 'নটিলাস'-এর বারোজন ডুবুরি একেকটা কুড়ল হাতে 
বরফের মধ্যে নেমে পড়েছিলো । নেড ল্যাণ্ড আর ক্যাপ্টেন নেমোও 
গিয়ে কুড়ল হাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এখানকার বরফ প্রায় 
তিরিশ ফুট পুরু : 'নটিলাস' যাতে গলে যেতে পারে, দেই জন্য যত 
বড়ো গর্ত খু'ড়তে হবে তার জন্য ৭০৯০ ঘন-গজ বরফ সরানো দরকার । 
ক্ষিপ্রহাতে বরফ কাটা শুরু হ'লো৷। একেকট। বরফের চাঙড় মূল ভূপ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্ষে-সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে ভেসে উঠতে লাগলো! 
উপর দিকে, আর একটু-এক্টটু ক'রে পঞ্থ হ'তে লাগলে! । 


শী, 


ঘণ্টা ছয়েক পর লেড ল্যাও ও অন্যাস্তরা ক্লাগ্ত ছয়ে বিআামের জন্য 
ফিয়ে এলো! ; এবার যাদের হাতে বরফ কাঁটার ভার পড়লো তাষের 
মধ্যে আমি আর কোনসাইলও রইলুম। ছু-ঘণ্ট পরে বিষের জন্ত 
'নটিলাস-এ ফিরে এসে শিরন্ত্রাণ খুলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ইতি- 
মধ্যেই নটিলাস'-এর বাতাস আন্তে-আত্তে ভারি আর দূষিত হ'য়ে উঠছে । 

কিন্তু এভাবে কাজ ক'রে' কোনো ফল হবে ব'লে মনে হ'লো না। 
প্রথমত ৭০০ ঘন-গজ বরফ সরাতে হ'লে অন্তত পাঁচদিন ধ'রে একটানা 
বরফ কাটতে হবে আমাদের । অথচ হাওয়া ফুরিয়ে যাবে তৃ'দিনেই। 
আর, দ্বিতীয়ত, বরফ খু'ড়েই বা কী লাভ? কারণ এই নিদারুণ ঠাণ্ডায় 
কিছুক্ষণের মধ্যেই টলমলে জলও বরফ হয়ে জ'মে যাচ্ছে-_যেখানটায় 
খুঁড়ছি, সেখানটায় পরক্ষণেই আবার বরফের রাশি নিরেট কঠিন ধবল 
অট্রহাসির মতো জ'মে যাচ্ছে__যেন কোনে! তৃহিনদস্তিল নিষ্ঠুর বাঙ্গ 
কারো, যেন এই পাঁধাণ তুষারমরু আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদ্দেশ 
কবেই ধবল হাস্তে ফেটে পড়ছে। 

আর নিক্ষল চেষ্টার মধ্যেই পরদিন উপস্থিত হ'লে! বাতাসের অভাবে 
শ্বাসকষ্ট । সেই সঙ্গে আরো ভয়ংকর বিপদের পূর্বাভাস হিশেবে দেখা 
গেলো বরফেব ছাদ ও ছু'পাশের দেয়াল রাতারাতি আরে! পুর 
হ'য়ে উঠেচে আর অনেকখানি এগিয়ে এসেছে নটিলাস'-এর দিকে । 
জাহাজের সামনে পিছনে বৌধ হয় দশ ফুট ক'রেও জল নেই। 

ক্যাপ্টেন নেমো আর-একটি সমাধান বের করলেন মাথা খাটিয়ে । 
'নটিলাস'-এর বড়ো-বড়ো৷ চুল্লিতে জল গরম ক'রে সেই টগবগে জল 
পিচকিরির মতে। চারপাশের দেয়ালে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে- 
ধীরে বৃদ্ধি পেলে! তাপমাত্রা, অবস্থা ঈষৎ নিয়ন্ত্রণে এলো। রাত্রির 
মধ্যেই তাপমাত্রা উঠে এলো! শূম্যাক্কের এক ডিগ্রি নিচে। শূন্যাক্কের ছু- 
ডিগ্রি নিচে জঙ্গ জ'মে বরফ হয় বলে আপাতত আর বরফের দেয়ালের 
চাঁপে পিষ্ট হয়ে মরার ভয় রইলো না। কিন্তু ভীষণ হ'য়ে উঠলো 
শ্বীসকষ্ট। 


খু 


মাত চার ঘন-গজ বরফ খু'ড়লেই 'নটিলাস' পথ পাবে, সাতাশে মার্চ 
আমর! এই অবস্থায় পৌছোলুম । আরো ছু-দিন ছু-রাত একটান! পুরে! 
খাটলে হয়তো এই চারগজ বরফের মধ্যে ছ্যা্া কর! যাষে। কিন্ত আর 
ঘে মোটেই বাতাস নেই। বেলা তিনটের সময় আমার চেতনা যেন 
বিলুপ্ত হ'য়ে এলো । অন্যদের অবস্থাও কিছু কিছু ভালো! নয়। তবু তারই 
মধ্যে পুরোদমে কাজ চললো! । হাশফাশ ক'রে নিশ্বাস নিচ্ছি আমরা, 
তৃণিয়োগাক্লান্তের মতো! টলছি, প্রচণ্ড ব্যথায় মাথার ভিতরটা ছি'ড়ে 
পড়তে চাচ্ছে; তবু তারই মধ্যে অনেকটা কাজ এগিয়েছে আমাদের : 
আর মাত্র ছু-গ্জ বরফ কাঁটিতে হবে। 

ছ'দিন হলো! এইভাবে বন্দী হয়ে আছি। ক্যাপ্টেন নেমোরও 
নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তিনি এমন অবিচল আছেন যে তাকে দেখে 
কিছুই বোঝবার জো৷ নেই । যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়) তখন 
নেমে মরিয়া হ'য়ে স্থির করলেন শেষ স্তরটুকু তিনি নটিলাস'কে 
পূর্ণবেগে চালিয়ে বরফেব দেযাল ভেঙে চুরমার ক'রে বেরিয়ে যাবেন । 
'নটিলাস'-এর জলাধারে জল ভরা হ'লে ক্রমশ ভাবি হ'য়ে উঠলো 
'নটিলাস | তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে, বিক্ফোরকের মতো, বরফের স্তর 
কাটিয়ে 'নটিলাস” নিচে ডুবে গেলো । 

পূর্ণবেগে উত্বরদিকে ছুটে চললো “নটিলাস'। কিন্ত আর কতক্ষণ 
এভাবে থাকবে ? আবো। একটা দিন? পুরো! একটা দিন? ততক্ষণ 
আমরা বেঁচে থাকতে পাববো ? 

আমার আর হুশ ছিলে। না, আচ্ছন্নেন মতো প'ড়ে আছি “নটিলাস"- 
এর সেলুনে, আর কোনসাইল ও নেড তাদের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার 
নাকের কাছে ছোট্র একটা অর্সিজেনের টিউবেব শেষ বাতাস্টুকু ধারে 
আছে। 

মাত্র বিশ ফুট বরফের তল! দিয়ে ঘাচ্ছিলো৷ তখন 'নটিলাস' । হঠাৎ 
জাহাজের পিছন দিকটা হেলে পড়লো, মাথা! উপর দিক ক'রে মস্ত 
সুরমুশের মতো! প্রচণ্ড বেগে 'নটিলাস' আছড়ে পড়লো বরফের ছাদে, 


এ 


তারপর একটু পিছিয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই ছাতুড়ির মতে। 
ধাক। খেয়ে বরফ ভেগ্কে ছিটকে বেরিয়ে গেলো 'নটিলাস' । আর তক্ষুনি 
ছ-ছ ক'রে উনপঞ্চাশ পবনের বেগে ভিতরে ঢুকলে! খোলা হাওয়া । 

'নটিলাস'-এর বহিদ্ধণর খুলে দেয়ায় খোলা হাওয়! এসে ঢুকছে 
বাধভাঙ। বস্তার নতো। । 


২০ 


গরগলের জাগকুণলী 


উত্তমাশ! অস্তরীপ থেকে আমাজন পর্যস্ত চঞ্চল নটিলাস' ছুটে এসেছে ; 
কিন্ত আমেরিকার উপকূলের কাছে যাচ্ছে না কখনোই ; হয়তো তীরের 
কাছে যাওয়া না উপকূলের জাহাজের মুখোষুখি পড়ার কোনে! দৈব 
সুযোগ ক'রে দেয়াও ক্যাপ্টেন নেমোর অভিপ্রেত নয় । 

বিশে এপ্রিল বাহামার কাছে দিয়ে সাতশো ফ্যাদম জলের মধ্য 
দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল! “নটিলাস” আর তার বৈহ্যাতিক আলোয় কালে! 
জল আলে হ'য়ে উঠেছিলো! | 

নেড ল্যাণ্ড যখন আমাকে জানলায় ডেকে নিয়ে গেলে তখন বেল! 
এগারোটা বাজে । 

“দেখুন, কী ভীষণ জানোয়ার ? 

ভীষণই বটে ! যেন কিংবদন্তির পাত থেকে উঠে এসেছে সমু্রের 
এই ষ্টবাছ ড্যাগন | অতিকায় একটা কালামারি সে, বোধ হয় বত্রিশ 
ফিট হবে দৈর্ধ্যে। প্রচণ্ড বেগে দে ছুটে আসছিলো! 'নটিলাস'-এর 
দিকে । রোষে জলে উঠেছে তার সবুজ চোখ ছুটি, মাথা থেকেই 
বেরিয়েছে তার আটটি কদাকার ও ভয়ানক পাশ, গরগনের নাগকুগুলীর 
মতো মাথা থেকেই তা কিলবিল ক'রে জলে আছড়াচ্ছে। তার কঠিন 
চ্ষুট! কেবলি খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে--আর ধারালে! দাতে সাজানো 


সণ ৪... কাই 


তার কঠিন জিটি লকলক ক'রে বেরিয়ে জানছে। 'ন্তত পককাশ হাজার 
পাউণড ওজন ছবে এই সিদ্ধুদানবের | ভীষণ রোষে মুহ্মু বদলে যাচ্ছে 
তার গায়ের রঙ--এই ধুসর, আবার পরমুহূর্তেই লা্চে বাদামি ! 

'নটিলাস'-এর উপস্থিতিই যে তার এই প্রবল কোষের কারণ তা 
বুধতে আমাদের দেরি হ'লে! না । আট হাতে সে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে 
'নটিলাস'কে ; কাচের ওপাশে বিষম রোষে সে প্রচণ্ডভাবে আছড়াচ্ছে 
তার অষ্ট পাশ । আর ইন্পাতে-মোডা জাহাজকে মোটেই আকড়ে 
ধরতে পারছে না বলে আরো! ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে প্রতিমুহূর্তে ৷ 

দৈবই আমাকে এই ভীষণ দানবের সম্মুখীন ক'রে দিলে । এই 
সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত হবে না। ভয় জয় ক'রে তাই কাগজ 
পেকিলে তার একটা স্ববি ত্রাকতে বসে শেলুম আমি। ততক্ষণে 
জানলার ওপাশে আরে! কতগুলি লিষ্কৃদানবের আবির্ভাব হয়েছে, যেন 
কোনো! বিক্ষুব্ধ মিদ্ধিল ক'রে তারা জলের এই নৃতন জন্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা! করতে এলো ৷ লোছার চাকায় তাদের চঞ্চুর মুহুমু্ছ আঘাত 
শোনা গেলে! | গুণে দেখি সংখ্যায় তার! সাত £ সবাই ক্ষিপ্তের মতো 
'নটিলান'কে আক্রমণ করতে চাচ্ছে। 

হঠাৎ থরধর ক'রে কেঁপে উঠেই 'নটিলাস' নিশ্চল হ'য়ে গেলো । 

“কল খারাপ হ'য়ে গেলো! নাকি ? জিগেস করলুম আমি। 

“বোধ হয় না, নেড বললে, "কারণ “নটিলাস” তো! ভেসেই আছে ।” 

ভেসে আছে বটে, কিন্তু এগোচ্ছে না। চাকা ঘুরছে না আর। 
পরক্ষলেই ফাস্ট-অফিসারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 
'ত্যস্ত গন্ভীর ও চিস্তাভারাতুর তীর মুখ । আমাদের দিকে দৃক্পাত নাঁ- 
ফপরেই সোজা জানলার কাছে গিয়ে দাড়ালেন তিনি-_ সেই 
খকড্টোপাসগুলোর দিকে ভার সেই ছর্ধোধ্য জটিল ভাষায় কতগুলে। 
নির্ে্খ দিলেন তিনি। তারপর জানলার উপর লোহার পর্দা ফেলে দেয়! 
হ'লে! । কাস্ট-অহিসার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন । 

মাঝখাসে অনেকদিন কাণস্টেম নেঙ্দোর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। 


ইনি 


খ্অত্যন্ত বিমর্ধ দেখালে! তাকে, ঈষৎ শোকাকুল ! 

তখনও ভয়ংকর 'বপদটা সন্ধন্ধে সচেতন হই নি আমি । 

'জনেক গুলো অস্্ৌোপাস ছাড়ো হয়েছে দেখছি ।: 

হ্যা, প্রফেসর । আর এদের সঙ্গেই হাতাহাতি লড়তে হবে 
আমাদের । , 

“হাতাহাতি ? 

'্যা, কারণ ওদের গুড়ে পেঁচিয়ে গিয়েই “নটিলাস”-এর চাক। বন্ধ 
হয়ে গেছে।' 

“কিন্ত 

“ওদের শরীর এত নরম যে আমার বৈহ্থাতিক গুলি কোনে কাজেই 
আসবে না কারণ কোনো বাধা না-পেলে, ধাক। না-লাগলে, ওই গুলি 
ফাটে ন1। কাজেই কুড় ল দিয়েই লড়াই করতে হবে আমাদের । 

“আর হারপুন ? নেড যুদ্ধের সম্ভাবনায় লাফিয়ে উঠলে! ৷ “অবিশ্ি 
যদি আমার সাহাষ্য সম্বন্ধে আপনার কোনে। আপত্তি না থাকে । 

“কোনোই আপতি নেই, মিস্টার ল্যাগু।' 

'নটিলাস' ততক্ষণে জলের উপর ভেসে উঠেছে । 'নটিলাস'-এর একটি 
মাল্পা বহিষ্ঘার খুলে দিলে । সঙ্গে-্সঙে লোহার সিড়ি বেয়ে কিলবিল 
ক'রে নেমে এলো। একটা মস্ত সাপের মতো শু ড--- কিংব। তাকে বাছও 
হয়তো৷ বল! যায়। আর মাথার উপর আরো কতগুলে! গুড় ছুলতে 
লাগলো। কুড়,লের এক ঘায়ে সেই ভয়ংকর বাছট! ছু-ট্ুকরো৷ ক'রে 
দিলেন ক্যাপ্টেন নেমে।। 

প্ল্যাটফর্মে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ভীষণ কাণ্ড হ'লে! ৷ আচন্বিতে 
একট! শু'ড় নেমে এসে মিঁড়ির কাছের সেই মাল্লাটিকে পাকে-পাকে 
পেচিয়ে নিযে এক হ্থ্যাচকা টানে বাইরে তৃলে নিয়ে গেলো । চীংকার 
ক'রে উদ্ভত কুঠার হাতে ক্যাপ্টেন নেমো তার অন্ুলরণ করলেন। 
আমরাও পিছন-পিছন উঠে এলুম। 

নেই ভীষগ দৃশ্য ভাবলে এখনে! গায়ে কাট! দেয়। গুড়ে পেঁচিয়ে 
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সেই হতভাগ্য লোকটাকে শুষ্ঠে দোলাচ্ছে সেই ভল্পকর অক্টোপাস 
আর সেই অবস্থাতেই আর্তকণ্ে সে চেঁচিয়ে উঠছে : 'বাচাও ! বাচাও € 
করাশি ভাষায় সেই আর্তনাদ গুনে আমি চমকে উঠঙগুম | 'নটিলাস+-এ 
রি রিনার নাগাল 
মৃত্যু তার উদ্দেশে খাব! বাড়িয়েছে ! 

টিখজজান্স্ঠিকিহা/ন্জিজিনি নিিউন্গ্রনরারারে 

মরণ-আলিঙ্গন থেকে বাচাবে ? 

ক্যাপ্টেন নেমো কুঠাঁর তলে লাফিয়ে পড়লেন অক্টৌপাসটার উপর, 
আরেকট। বাই ছিন্ন ক'রে দিলে তার কুঠার। ফার্ট-অফিসারটি তখন 
অন্য অক্টোপাসগুলোব সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ ক'রে চলেছেন । তিনজনে-_ 
নেড, কোনসাইল 'আর আমি-- পাগলের মতো কুঠার চালাচ্ছি তখন । 
সাতটা বাহু কেটে ফেলার পরও শেষ বাছুটায় লোকটাকে শৃঙ্গে তুলে 
ধরে নাডাচ্ছে সেই সিদ্ধুদানব । কিন্তু যেই কাপ্টেন নেমো তাৰ দিকে 
ছুটে গেলেন, অমনি তাৰ পেটের থ।ল থেকে ঘন কণলো বঙের একরকম 
কালি উগরে দিলে সেই অক্টোপাস, আমাদের চোখ যেন অন্ধ হ'য়ে 
শেলো৷। যখন দৃষ্টি ফিবেঃ্পেলুম ততক্ষণে সেই কালামারি জলের তলায় 
পালিয়েছে, আব সেই হতভাগ্য মাল্লাটির কোনো চিহ্নুই নেই 
আশপাশে । 

রাগে ক্ষোভে জ্বানশুগ্যেব মতো বাকি কালামাবিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লুম আমরা । সেই সপ্পকুণ্ুলীর মতো বাহুগুল্ো ছিটকে পড়তে 
লাগলে কুঠারেব ঘায়ে, রক্তে আর কালে! কালির শ্রোতে প্ল্যাটফর্ম 
ভেসে গেলো । কিছুতেই যেন সেই ভীষণ শুঁড়ের অরণ্য ফুরোয় না 
ষেন ছিন্স বাহুমূল থেকেই নুন বাহু গজাচ্ছে বারে-বারে। নেড ল্যাড 
তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিচ্ছে কালামারিগুলোর সবুজ চোখে। কিন্ত 
হঠাৎ এক সময়ে একট। শুঁ'ড় তাকেও পেঁচিয়ে ধরলো কঠোরভাবে, 
আতঙ্কে ও বিভীহিকায় আমার বুক যেন তখন ফেটে যাবে, কিন্ত 
ফ্যাপ্টেম নেমোর কুঠার তড়িৎবেগে ছ-টুকরো৷ ক'রে ফেললে! সেই 
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ভীষণ শুঁড়, আর সৃড়াপাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেড তার হারপুন আমূল 
বসিয়ে দিলে সেই কালামারির তিন হ্াংপিণ্ডে। 

“শোধবোধ হ'লো) ক্যাপ্টেন নেমো বললেন নেড ল্যাগুকে | 

নেড কোনে কথা না-ব'লে হারপুন চালাতে-চালাতেই একটু ছুয়ে 
ভীকে অভিবাদন করলে । 

কেউ ধদি জিগেস করে তোমার জীবনে ভীষণতম পনেরো! মিনিট 
কবে এসেছিলো, তাহ'লে এই ভয়ংকর যুদ্ধের কথাই বলবো আমি। 
পনেরো মিনিটের মধোই সব তছনছ হয়ে গেলো । অক্টোপানগুলে। 
বিধ্বস্ত হ'য়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো, আর ঢেটয়ের মধো মিলিয়ে গেলো 
তাদের ছিন্নদেহ । আর ক্যাপ্টেন নেমো বক্ত মেখে ঘেমে নিশ্চল দাড়িয়ে 
রইলেন প্ল্যাটফর্মে, যে-সমুদ্র তার একজন অনুচরকে গিলে খেলো তার 
দিকে অপলকে তাকিষে থাকতে-থাকতে তার চোখ বেয়ে অক্োরে জল 
গড়িয়ে পড়ালো। 
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'নটিলাস'এক রো 


ভিক্তর ঘুগো ছাড় আর কারে লেখনীই বোধ করি বিশে এপ্রিলের এই 
ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে অক্ষম | অন্ত আমি যে যা ঘটেছিলো তার 
কিছুই ফুটিয়ে ভুলতে পারি নি তা খুব ভালে ক'রেই জানি । আর 
ক্যাপ্টেন নেমৌর বিষাদ, বিলাপ ও অস্থিরতা ফোটাবার ক্ষমতাও কবি 
ছাড়া আর-কারো নেই ; আর সেই কবিকেও নিশ্চয়ই নহাকবি দুগোর 
মতোই নিপুণ হ'তে হবে। 

ইতিমধ্যে আমেরিকার সিদ্ধুসলিল ছাড়িয়ে এসেছে “নটিলাস? 7" 
ফুরোপের উপকূল ধ'রেই চলেছি এখন আমরা । 'নটিলাস” কখনো জলের 
উপর ভেসে ওঠে, কখনো ডুব দিয়ে যায় অনেক দূর অবধি । পয়লা জুন 
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'নটিলাস' বন ভেসে চলেছে এমন সময় হঠাৎ যেন গুমগ্তম ক'রে মে 
ডেকে উঠলে!|। স্বচ্ছ নীল ক্মাকাশে মেঘের লেশসাত্র নেই; অথচ 
তাহ'লে এ কীসের শঙ্ধ ? 

নেড, কোনসাইল আর আমি তখন প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়েছিলুম | হঠাৎ 
পুব দিকে তাকাতেই দেখি মস্ত একট! কলের জাহাজ পূর্ণবেগে আমাদের 
দিকে ধাবমান--কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখ! গেলে! তার চিমনি ছুটে 
দিয়ে ভঙ্গকে-ভলকে কালো ধোয়া বেরিয়ে আসছে । 

“কীসের শব হ'লো, নেড ?' আমি জিগেস করলুম | 

“কামানের । 

“কীসের জাহাজ ওটা জানো ?' 

পুর থেকে দেখে তো যুদ্ধজাহাজ বলেই মনে হয়। বোধ হয় 
আমাদের ডুবিয়ে দিতে চায় । এই জঘগ্ “নটিলাস”গকে যদি ওর! জখম 
করতে পারে তো আমার কোনে ক্ষোভ নেই 1? 

কোন দেশের জাহাজ, বুঝতে পেরেছে ?' 

ভূরু কুচকে একটু তাকিয়ে নেড বললে, “কোনো নিশেন তো দেখতে 
পাচ্ছি না। কোন দেশের জাহাজ বলা মুশকিল ।' 

জাহাজট! ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে, বেশ দ্রেত তার গতি; কিন্তু 
তবু কোনে নিশানেরই হদিশ পাওয়া গেলো! না। নেড বলে উঠলো, 
* “নটিলাস"-এর এক মাইল দূর দিয়ে গেলেও আমি সাংবে গিয়ে উঠবো 
জাচাজটায় । আপনাদেরও তা-ই করতে পরামর্শ দিই ।' 

আমি কোনো! উত্তর দেবার আগেই জাহাজের গলুইয়ের কাছে 
খানিকট! শাদা ধেয়া জেগে উঠলো। পরক্ষণেই 'নটিলাস'-এর পাশে 
জলে কী-একটা। যেন বিপুল শব্দে আছড়ে পড়লো- বিস্ফোরণের শকটা 
কানে এলে তার পরেই। 

“কী সাংঘাতিক ! তাহ'লে ওরা! ঘে আমাদের দিকে কামান দাগছে ! 

"ভালোই তো! তাহ'লে ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে 
জাহাজডুবির পর ভেলায় ভাসছি বলে ভূল করেনি-_এই মস্ত 
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তিমিঙ্গিলকে দেখেই তার! কামান দাগছে ! 

নেড ভূল বলে নি। সত্যি, এতদিনে সার! জগৎ নিশ্চয়ই এই ডুবো 
জাহাজের কথা জেনে গেছে । “আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নেড ঘে-হারপুন 
ছু'ড়েছিলো, তা যে 'নটিলাস'-এর ইম্পাতের খোঁল ভেদ করতে পারে নি, 
তা দেখেই নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট কুধতে পেরেছিলেন কীসের 
পিছ্ধনে তিনি ছুটেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের যুদ্ধজাহাজ নিশ্চয়ই 
এতদিনে এই অস্তুত ডুবোজাহাজটার খোজে হস্টে হ'য়ে উঠেছে। 

আমাদের চারপাশে তখন বৃষ্টির মতো কামানের গোলা এসে পর়ছে। 
এখনো! বেশ দুধে আছে বলেই কোনে! গৌলাই “নটিলাস'-এর গায়ে 
এসে পড়ছে না । কিন্ত আশ্চর্য! গোলার শব্খ শুনেও 'নটিলাস'-এর 
লোকজনেনা কোনো! কৌতৃহল প্রকাশ করছে না কেন? ক্যাপ্টেন 
নেমোই বা কী করছেন ? 

নেড চেঁচিয়ে উঠলো “এই সুযোগে “নটিলাস” থেকে পালাতেই হবে 
আমাদের । আসন্ন, ওদের সংকেত করি । হয়তো ওরা বুঝাতে পাঁববে যে 
আমবা! নিবিবোধী সৎ মানুষ । কলে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে 
নেড নাড়তে যাবে, এমন সময় কার কঠিন হাতের ধাক্কায় নেডের মতো 
পালোয়ানও ছিটকে পড়লো! প্ল্যাটফর্মে ! 

“পাষণ্ড । বাজের মতে। ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমে! । “তুমি কি 
চাও যে “নটিলাস”-এর খড়গা দিয়ে ওই জাহাজটাকে এফোড়-ওফৌোড় 
করাব আগে তোমাকেই আমি গেঁথে ফেলি!” সেই কণ্ঠস্বর যত ন1 ভীষণ, 
তার চেয়েও ভীষণ হয়েছে তীর দেহচ্ছবি | রক্তহ্থীন শাদ! তার মুখ, 
চোখের তার! ছুটি মশালের মতো উজ্জল । নেডের কাধ ধ'রে ঝাকুনি 
দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন তিনি । তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ওই 
জাহাজকে উদ্দেশ ক'রে মেথের মতো গ'র্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন নেসো। £ 
“ভূমি তাহ'লে জানো আমি কে ! তুমি তাহ'লে জানো “নটিলাস” কোন 
অভিশপ্ত জাতির জাহাজ ! তোমাকে চিনতে আমার দেরি হয় নি 
তোমার পতাকা নাঁবেখেও তোমাকে আমি চিনি । কিন্ত এই ভাখো 
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আমার নিশেন--তোমাকে আজ দেখাই 1 বলেই দক্ষিশমেরুতে ভিনি 
ধে-নিশেন উড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কালো নিশেন উ্ভিয়ে 
দিলেন 'নটিলাস-এর উপর । 

বোধ হয় তার কথার উত্তরেই 'নটিলাস'-এর হালের উপর দারুণ শবে 
একটা গোল! এসে পড়লো---প'ডেই ছিটকে তার পাশ দিয়ে সমুদ্রের 
জলে আছড়ে পড়লো । কাধ ঝাঁকালেন কাগ্টেন নেমো৷ । আমার দিকে 
ফিরে তাকিয়ে বললেন, নিচে যান আপনি, সঙ্গীদের নিয়ে নিচে চ'লে 
যান। 

“আপনি কি জাহাটাকে আক্রমণ করবেন ক্যাপ্টেন ? আমি চেঁচিয়ে 
উঠলুম। 

“আক্রমণ নয়--আমি ওকে ডুবিয়ে দেবো 1 

“না, না, ত। করবেন না 

“করবোই । ঠাণ্ডা হিম ভাব গলা, 'এ-সম্বক্ধে আপনাকে কোনো 
মভামত দিতে হবে না। যা আপনার কোনোদিনই দেখার কথা নয়, 
নিয়তি আজ তারই মুখোমুখি করেছে আপনাকে । আক্রমণ ওরা করেছে 
--প্রত্ন্তর হবে ভয়ংকব | নিচে চলে ঘান।* 

“কোন দেশের জাহাজ ওটা ? কোথাকার % 

“আপনি জানেন না? আরো ভালো" অন্তত জাহাজটা কোন 
দেশের, এই রহস্য আপনাব কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে । নিচে যান ।, 

এই আদেশ মান্ত নাঁক'রে উপায় ছিলো না । ততক্ষণে “নটিলাস'- 
এর আরো! পনেরোটি মাল্প। এসে ক্যাপ্টেন নেমোকে ঘিরে দাডিয়েছে 
-“সেই ধাবমান জাহাঞ্জটির দিক সেই একই প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিয়ে 
অপলকে তাকিয়ে আছে তারা, কোনো পরম দ্বণায় আর রোষে তাবা 
যেন অস্ত্িশিখার মতো জছলছে প্রত্যেকে | নিচে নামতে-নামতে শুনলুম 
আরো-একটি গোল! এসে আছড়ে 'পড়লে। “নটিলান'-এর উপর, আর 
সঙ্গে-সক্ষে ক্যাপ্টেন নেমো৷ রোষে গক্জন ক'রে উঠলেন : “আরে! হানো। 
তোমায় গোলা, আরো! । হত পারো নষ্ট করো তোমার ব্যর্থ গোলা | 
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কিন্তু এট। জেনে রেখে “নটিলাস*-এর খড়াকে এড়াবার ক্ষদতা তোমার 
নেই! 

আর সহা হ'লে! না, ছুটে চ'লে এলুম আমার ঘরে । 'নটিলান'-এর 
গতি বৃদ্ধি প্লেলো, বোঝা গেলে! 'নটিলান' কামানের পাল্প। থেকে দূরে 
স'রে যাচ্ছে। ওই যুদ্ধজাহাজ হচ্যে হয়ে ঘুরুক 'নটিলাস'-এর পিছনে, 
তারপর 'নটিলাল” এক সময় তার অমোঘ উত্তর দেবে--প্রচণ্ড সেই 
উত্তর চুরমার ক'রে ফেলবে ওই জাহাজ | 

এই পরিণতি অনিবার্ধ । আমি জানি । ক্যাপ্টেন নেমো যেন আদিম 
দেবতাদের মতে! গণর্জে উঠেছেন এখন, কোনে বন্য দেবতা--চরম তার 
বোধ যখন খড়োর মতো নামে, তখন নিস্তার নেই । তীর চোখ 
অলাতচক্রের মতো জ্বলে উঠেছে, আর তাই দেখেই বুঝেছি আমি । 
প্রকৃতির আদি শক্তিুলো যখন জেগে ওঠে, বাজ বরুণ আগুন যখন 
ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখন কে তাদের ঠেকাবার সাধা রাখে। 

এই উন্মাদ জাহাজ ছেড়ে পালাতেই হবে আমাকে । এতদিন নেডের 
প্রস্তাব আমাব সম্পূর্ণ মনঃপৃত হয় নি, কিন্ত এখন আর কোনো সংশয় 
নেই। 

আর সঙ্গে-সঙ্গে কানে এলো জলাধারে জল ঢোকার শঙ্খ 1 'নটিলাস' 
জলে ডুব দিচ্ছে । আক্রমণট1 তাহ'লে জলের তলা থেকেই হবে !? 
রাতেব অন্ধকারে 'নটিলাস'-এর খড়া আক্ষরিকভাবে এফৌড়-ওফোড় 
ক'রে দেবে ওই জাহাজকে ! হঠাৎ অনুভব করলগুম 'নটিলাস' যেন পাগল 
হ'য়ে উঠলো- প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো! তার গতিবেগ, থরথর কেঁপে উঠলো 
সমস্ত জাহাজ । তারপর একট! ছোট্র ঝাকুনি লাগলো গুধু--আর কিছু 
নয়। 

উন্মাদের মতো সেলুনে গিয়ে ঢুকলুম | গিয়ে দেখি জানলার পাশে 
ক্যাপ্টেন নেমে দাড়িয়ে আছেন- একা, গম্ভীর, নিশ্চুপ, অন্কৃত হর্ভে্, 
নিষঞ্জ । তাকিয়ে দেখছেন কেমন ক'রে অত বড়ো! যুদ্ধ জাহাজট! ডুষে 
যাচ্ছে সমুগ্রের জলে । 
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আস্তে ভূুবছে জাহাজটা ; একট-একটু ক'রে জঙ্গ ঢুকছে তার 
পাটাতনে--ডারপরেই মস্ত একটা বিক্ষোরণে গোটা পাটাতনট চৌচির 
হয়ে উড্ভে গেলো । তারপর জাহাজট। দ্রুত নেমে এলে সিন্ধৃতলে। 
আর সারুষ, সমরসজ্জা। মন্ত হাল, বূর্ণামান চাকা-_-সব তলিয়ে গেলো! 
অধৈ জলে, যেখানে সিস্কৃতলের বালি তাদের জন্ত সমাধি রচন! ক'রে 
আপেক্সা ক'রে আছে । 

ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি অকম্পিত তিনি লক্ষ 
করঙ্গেন সব কিছু । সব যখন শেষ হ'য়ে গেলে! নিজের সেই সঙ্ল্যাসীর 
ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি । দেয়ালে সারি-সারি ঝুলছে চিরযুগের 
বীরপুরুষদের স্ববি : আর তারই তলায় আরো-একটা ছবির তলায় ছুই 
হাত প্রসারিত ক'রে আর্ত মানুষের মতো! নতজানু হ'য়ে বসে পড়লেন 
ক্যাপ্টেন নেমে । 

, ছবির ফ্রেমের মধ্য থেকে এক তরশী মহিলা আর ছুটি ছেলেমেয়ে 
অপরীফে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন দেখলো এই মন্ত মাতষটির দেহ কোন 
প্রবল কাল্সার বেগে বারে-বারে ছলে উঠলো ৷ 
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পাশা কে নাবিক! 


বপধপ ক'রে বন্ধ হয়ে গেলো সবগুলি জানলা | 'নটিলাস'-এর ভিতরটা 
জন্ধকার আর খমথমে ৷ পাগলের মতো এই ভয়ংকর পাতাল ছেড়ে 
ছুটে পালাচ্ছে 'নটিলাস'-_কিস্তু বিবেকের হাত থেকে সে পালাবে 
কোখায়? 

. খ্যাপা জানোক্বারের মতো! কখনো! দে ভেসে ওঠে, কখনে! সে ডুব 
দেয়, আর সারাক্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে । যেন অমোদ্ বিবেকের 
দংশন এড়িয়ে পালাতে চাচ্ছে কোনো আর্ড, বার্থ, ব্যাকুল মানুষ । 
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এক-এক ক'রে কুড়ি দিন কেটে গেলো একই তাবে দিন নেই, 
রাত্রি নেই, শুধু এক ভয়ংকর গতি সর্বক্ষণ । কারো দেখ! মেলে ন। 
আমর! তিন দৈবাহত যাত্রী শুকনো মুখে বসে থাকি । আর রাতের 
বেলায় শুনি পাগল অর্গানের আর্ত কলরোঙ । সময় নেই, সময় নেই, 
বমঝম ক'রে কেবল আর্ত হৃৎপিণ্ডের মতে! কাঁদে ওই অর্গ্যান। যেন 
কোনো শনিতে-পাওয়া দিনবাত্রি হানা দিয়েছে এখানে । 

আর নয় | পালাতেই হবে। 

স্বপ্নের ঘোরে শুনি নি কথ! কটি; ধম ক'রে উঠে বসে দেখি 
নেড আমার উপব ঝুঁকে পড়ে ফিশফিশ ক'বে বলছে, 'আর নয়। 
পালাতেই হবে । এবং আঙ্ত বাতেই ।' 

“কখন ” আস্তে শুধোলুম | 

রাত্রে ওবা পাহাবা সরিয়ে নিয়েছে । অথচ ডাঙা এখান থেকে 
কাছেই | কুষাশাব মধ্যে ঝাপশা দেখতে পেয়েছি আমি--কয়েক মাইল 
দূরে কালে! জীবেব বেখা-” 

“তা-ই হবে । আক্ত বাতেই পালাবে ॥ 

“নটিলাস' তখন স্কাগডিনেভিযাব উপকূল ধ'রে যাচ্ছে। সারা দিন 
ধারে আমি শেষবার ঘুরে বেডালুম “নটিলাস'-এর ঘরে-ঘরে। তার 
গ্রন্থাগার, স"গ্রহশালা, বত্বগৃহ-_সমস্ত এই দশ মাসের স্মৃতিতে ভরে 
আছে। আমার দিনলিপিতে প্রতিদিনের কথা লেখা আছে, কিন্তু তবু 
কেমন অন্তুত ঘোবের নধো সারা দিন কেটে গেলে! । 

রাত্রে খাবাব সময় নেড চুপিচুপি জানিয়ে দিলে যে সাড়ে দশটায় 
টাদ উঠবে, তার আগেই অন্ধকার থাকতে-থাকতে পালাতে হবে 
আমাদের । 

আর রাতের অন্ধকারেই আবার কোন অফুরস্ত কান্নার প্রজ্রবণ খুলে 
গেলো_ বেজে উঠলো! বিষঞ্জ অর্গযান | 

সবসাশ ! 

ক্যাপ্টেন নেমে! সেলুনে আছেন এখন--অথচ ওখান দিয়েই যে 
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আমাকে যেতে হবে। ভয় করি আমি তাকে, ঠার মুখোমুখি দাড়ালে 
আমি ছুরবল হ'য়ে যাবো-এই আর্ত মানুষটিকে ছেড়ে তাহ'লে আর 
আমার পালানো হবে না। 

মেলুনের ভিতরে সম্তপণে তাকিয়ে দেখি মিশমিশে অন্ধকারে ভূতের 
মতো বসে আছেন তিনি অর্গ্যানে- ঝমবম সেই আত ক্রচ্দনের মধ্যে 
যেন কোনো-এক তৃতীয় ভূবন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। আস্তে সেলুন 
পেরিয়ে এলুম আমি, পা টিপে-টিপে, সম্তপণে । 

লাইব্রেরির দরজ। খুলে বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমোর 
বুক চিরে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো । কে যেন আমাকে পেরেক একে 
আটকে দিলে সেখানে । দেখলুম উঠে দাড়ালেন তিনি আস্তে ; নিঃশবে। 
বুকের উপর দুই হাত ভাজ কানে প্রেতের মতো! এগিয়ে এলেন তিনি । 
আর তার আর্ত হৃদয় ছি'ড়ে এই কটি যন্ত্রপাহত কথা বেবিয়ে এলো : 
শ্থা ভগবান ! যথেষ্ট ! যথেষ্ট! আর নয় ! 

মরিয়া হ'য়ে লাইব্রেরর মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিড়ি 
টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলুন । সেখানে নৌকোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে 
ঢুকে পড়তেই দেখলুম নেড আর কোনসাইলও আগে থেকে এসে বসে 
আছে সেখানে । আমার চেতশা তখন আচ্ছন্ন । সেই অনুতপ্ত কথ কটি 
এখ/না যেন গুমরে উঠছে আমার ছুই কানে। 

“শিগগির ! বেরিয়ে পড়ো, এক্ষুনি! রুত্বশ্বাসে বলে উঠলুম আমি 

নেড হালে বসলো, আর কোনসাইল আংট। খুলে দিলে সন্তর্পণে। 
আর তক্ষুনি এক দারুণ কোলাহল উঠলো জাহাজে । 

তবে কি ওর! জেনে ফেলেছে যে আমরা পালাচ্ছি ! নেড তাড়াতাড়ি 
আমার হাতে একটা ছোরা গুজে দিলে । আর তখনই একট প্রবল 
শোরগোল কানে এলো : “মেলঙ্ট্রম ! মেলম্টীম ! 

কী সর্বনাশ ! মেলম্টরম ! | 

আতঙ্কে আমার সবাঙ্জ হিম হ'য়ে এলে।। শেষকালে নরোযের 
উপকূজের নেই ভীষণ ঘু্ণিপাকে এসে পড়লুম, যার হাত থেকে এমনকি 


কি 


মন্ত জাহাজেরাও রেহাই পায় না সচরাচর । কিন্তু পরক্ষণেই 
ঘুরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো নৌকোটা, আর লোহার ফ্রেমে 
দারুপভাবে ঘা খেয়ে আমি আর্তনাদ ক'রে জ্ঞান হারিয়ে পাড়ে গেলুম ! 


তু 


পশশ্ 


চেতনা ফিরে এলে। নরোয়ের উপকূলের এক ধীবরের গৃহে । চোখ খুলে 
তাকিয়ে দেখি নেড আব কোনসাইল উদ্বিগ্রভাবে আমার দিকে ঝুঁকে 
আছে। 

কী ক'রে যে সে-রাতে ওই ভীষণ ঘুণিপাকের হাত থেকে রেহাই 
পেয়েছি, তা আমর! কেউই জানি না । 

লোফোডেন আইল্যাণ্ডের এই ধীবরের গৃহে ঝসে-বসে ছ-মাস ধারে 
ফ্রান্গগামী জাহাজের প্রতীক্ষা করতে-করতে আমার এই দশমাস জোড়া 
অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেললুম । এখানে একটা কথাও নেই যা 
অতিরগ্িত, কি বিকৃত, কি অলীক কল্পনা । ধরং বোধ হয় উনকথনের 
দোষই হয়েছে শেষ পর্যন্ত । 

কিন্তু 'নটিলাস'-এর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। বারে- 
বারে ওই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটি হান! দেয় আমার মনের মধ্যে। 

“নটিলাস+-এর কা হ'লো ? মেলস্টমের ওই ভীষণ মরণ-আলিঙ্গন 
থেকে সেকি বেরিয়ে যেতে পেরেছে ? আর ক্যাপ্টেন নেমো। ? তিনি কি 
এখনো! বেঁচে আছেন ? এখনো তিনি কি তার প্রচণ্ড ও আর্ত ভাদয় 
নিয়ে প্রতিহিংসার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 1 না কি আবর্তমান 
সিন্ুজলের অবিরাম ঢেউ তার ,অস্তঃকরণ থেকে ঘৃণা! আর রো মুছে 
দিয়ে তাকে পদ্ধ সুন্দর ও মহান ক'রে দিয়ে গেছে? কে তিনি, কোন 
দেশের মানুষ, কী তার পুরো নীম--এ-সব তথ্য কি কোনো দিনই 


৬ 


পারবো আমি ? 
জানি না। 
আমি শুধু সেই আত? প্রবল, শুদ্ধ মানুষটির জন্য প্রার্থনা করতে 
পারি। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে বেলাভূমি দেখ! যায়, যেখানে 
একের পর এক ঢেউ ভেঙে পড়ে বারে-বারে । জাগে মেজর 
কু ্পন্দনের মধ্যেও হয়াতো সেই একই প্রার্থনা! বেজে-বেজে 


